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নিবেদন 


খুব কাছের থেকে বাঙালি যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখেছে, তখন এই 
বহুমুখী দিব্যপ্রতিভার মহিম যথাযথভাবে হ্দয়ঙ্গম করতে পারে নি। 
আজ বিশ বৎসরের ব্যবধানে রবীন্দ্র-প্রতিভার বহুমুখিতার প্রতি 
আমাদের মনোযোগ নিবন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। 
মধ্যযুগে লিওনার্দে গু তিঞ্চি এবং আধুনিক যুগে গ্যোটে ছাড়া আর 
কোনে প্রতিভ। রবীন্দ্র-প্রতিভার সঙ্গে তুলনায় দাড়াতে পারে না, 
এই সত্য হাদয়ঙম করার দিন আজ এসেছে বলে মনে করি। এই 
গ্রন্থ তারই বিনীত প্রয়ান। 


আমার ছুই অনুজ শ্রামান অশোককুমার ও শ্রীমান অমিতকুমার 
প্রেস-কাপি'তৈরী করে দিয়েছেন। 


অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 


মুচীপত্র 


“রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম 
“উনিশ শতকের গীতিকবিতা ও রবীন্দ্রনাথ 
এবিশ শতকের গীতিকবিতা ও রবীন্দ্রনাথ 
রবীক্জনাথের প্রেমচিন্ত। 
রবীক্রনাথের রাষ্ট্রচিস্থ। 
রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্ত 
রবীন্দ্রনাথের মঞ্চচিন্ত 
রবীন্দ্রনাটকে সমাজ চিন্তা 
রবীন্দ্রনাপ্ধের ছবি 
€“ছিয়পত্রাবলী'র রবীন্দ্রনাথ 


শেষম্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর 
বলে যাব, 'তোমার ধুলির 
তিলক পরেছি ভালে; 
দেখেছি নিত্োর জ্যোতি হুর্যোগের মায়ার আড়ালে, 
সত্যের আনন্দরূপ এ ধুলিতে নিয়েছে মূরতি, 
এই জেনে এ ধুলায় রাখি প্রণতি? 


_ রবীন্দ্রনাথ 


রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম 


1 ১ | 


রবীন্দ্রনাথ আবনব্যাপী সাহিত্যসাধনায় তথ! জীবনসাধনায় মনফে সকল 
প্রকার যুক্ষি হীন অন্ধবিশ্বাসের হাভ থেকে যুক্কি দিতে চেয়েছিলেন । সমাজের 
যে-সব ক্ষেত্রে বুদ্ধির উদ্বোধন ও মূঢ়তার পরাভব লক্ষ্য করেছেন, সে-সব 
উদ্ধাহরণ তিনি সোংসাহে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। উনিশ 
শতকের বাংলাদেশে সাধিক নবজাগরণ বা রেনেসীসের চরিজ-বিচার- 
প্রসঙ্গে তিনি যে-সব কধা বলেছেন, তা থেকে বোবা যায় রবীন্দ্রনাথ 
“জাঞ্জাণ' বলতে মনে করতেন মান্সষের মোহমুক্ত বুদ্ধির জাগরণ, ক্ষার সংকীর্ণ 
নিষেধের শাসন থেকে যুক্তি, অনৈকাবোধ থেকে মুক্তি। *কালাস্তর' গ্রন্থের 
প্রবন্ধগুলিতে এই অভিমত্তই বাক্ত হয়েছে। এই যুক্কিকে ্বীকার করাতেই 
আমাদের গৌরব, অস্বীকারে মুঢতাই প্রকাশ পা। 

“বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' আলোচনাপ্রসঙ্গে পাশ্চাতোর শুভকর 
প্রভাবের শ্বরূপটি রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে ব্যাথ্যা করেছেন : 

ইংরেজের রাজ্যবিষ্ঠার “উপলক্ষে বর্তমান যুগের বেগবান চিত্বের 
নংমব ঘটল বাংলাদেশে | বর্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সংকীর্ণ 
প্রাদ্দেশিকভায় বন্ধ ব। ব্যক্তিগত মৃঢ় করনায় জড়িত নয়। কি বিজ্ঞানে কি 
সাহিত্োে, সমস্ত 'দেশে সমঘ্য কালে ভার ভূমিকা । ভৌগোলিক সীমান। 
অতিক্রম করার সক্ষে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্ধমানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক 
দ্বেলাপাওনার ব্যবহার প্রশম্ত করে চলেছে ।****"পাশ্চাত্তা সংস্কৃতিকে 
আমরা ক্রমে ক্রমে গ্বতঃই ব্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছারুত অঙ্গীকারের 
শ্বাভাবিচ কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনত1, চিত্তলৌকে এর সবক্রগামিত্া”- 
নান! খারায় এর অবাধ প্রবাহ । এর মধ্যে নিত্য উদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত 
উন্ুখ, কোনে! ছুর্ণম্য কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে 
স্থবিরভ্াযে বন্ধ নয়, রাষ্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ খোষণা 
করেছে--সকল প্রকার বৃক্কিহীন জদ্ধবিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের 
মনকে মুক্ত করবার জন্তে এর প্রয়াস এই সংস্কৃতির লোনার কাঠি প্রথম যেই 


২ রহীন্র-সমীক্ষা 


তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল) এনিয়ে বাঙালি 
যথার্থই গৌরব করতে পারে ।**চিন্তম্পদকে সংগ্রহ করার অক্ষমভাই 
ববরতা, সেই পআক্ষমহাকেই মানসিক আভিজাতা বলে যে মানুষ কম্পন! 
করে সে কপাপার |? [সাহিত্োর পথে ] 

ইয়োরোপকে আমাদের জীবনে কী ভাবে গ্রহণ করতে হবে, সে-সম্পকে 
রবীশ্রনাখের ধারপান্র কোনো অস্পপ্ঠত1 ছিল না, মলে কোনে! দ্বিধা ছিল ন1। 
“স্ঠাশনাল” সাহিত্য ও জাতীদ আম্মাডিমান--ছই-ই তিনি বর্জন করতে 
চেয়েছিলেন। 

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ভৌগোলিক সীষান। অতিক্রম করে সর্বমানৰ- 
চিত্তের সঙ্গে মানপিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশন্ত করে চলেছে । এখানেই 
তার আবনলাধনার সার্থকতা বলেঃ রবীশ্রনাথ মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 
মানবধর্মের অন্যতম গ্রেরণাশ্থল এই অন্ুততি। ১৯৩৫ থ্রীষ্টাব্ধের ডিসেম্বরে 
উপরি-ধৃত প্রবন্ধাংশ রচিত হয়। 

তার বত্রিশ বছর আগে ১৯০৬ খ্রীষ্ঠাষে ধর্মপ্রচার' প্রবন্ধে *র্ষা ] 
আমাদের দেশের ব্রহ্ধসাধনার স্বব্ধপ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 
আমর! জ্ঞানে প্রেমে কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে 
পারি। এইজস্ত মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরণাবে ক্রক্ষের উপলন্ধি মানুষের 
পক্ষে সপ্তবপর | নিখিল মানবাত্ার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্বাকে 
নিষটতম অক্কপতম ক্পে জালিয়া তাহাকে বারবার নমস্কার করি। সর্ব- 
ভৃতাজ্রাযম্া ব্রদ্ধ এই মনুষ্যত্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মাতার ভ্তার 
খারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বমানবের শ্ুন্তরসপ্রবাহে ব্রদ্ধ আমাদিগকে চিরকাজ- 
সফিত প্রাণ পু্ধ গীতি ও উদ্ভমে নিরস্তর পারপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন, 
এই বিশ্বমানবের ক হইতে ব্রক্ধ আমাদের মুখে পরমাশ্ঠধ ভাবার সঞ্চার 
করিয়া দ্িতেছেন, এই বিশ্বমানবের অন্তুপুরে আমরা চিরকালরচিত 
কাধাকাহছিনী গুনিতোছি, এই বিশ্বমানবের রাজভাগ্ডাতে আমাদের অন্ত জ্ঞান 
ও ধর্ম প্রতিদিন পু্ধীভূত হইয়া উঠ্রিতেছে । এই মানবাত্মার মধ্যে সেই 
বিশ্বাব্বাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতপ্থি ঘনিষ্ঠ হম্--কারণ মানব- 
সমান্ের উত্তরোতর বিকাশমান অপক্ষপ রূহশ্বাময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রশ্থের 
আবিভাবকে বেধল জানামাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে, মানষের 
বিচিত্র প্রীতিসন্বত্ের মধ্যে ত্রন্ধের গ্রীতিজস নিশ্চয়ভাবে অন্থভব করিতে পাগ) 


রবীজলাখের মাদবধর্জ ও 


খ্যামাধের অনুভূতির চয়ম সার্থকত। এবং শ্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম থে 
কর্ম সেই কর্মহার। মানবের সেবারণে ব্রন্মের সেক! করিয়া আযাদের কর্মণরতার 
পরন লাফল্য ।* [ কান্ধুন। ১৩১৯ ] 


শতাবীর সুচনায় রবীন্রনাথ নিখিল মালবাত্মাকে ভ্রশ্ষোপলকির পথে জ্ঞানে 
€ ভক্তিতে পেয়েছিলেন, তার বন্রিশ বছর পরে, পঞ্চমবার ইয়োরোপ ভ্রমণের 
পরে পুনস্চ-পত্রপুট-মাস্থষের ধর্ম-1২618190 ০6 2121-এর যুগে সর্বজনীন 
মানবকে লাভ করেছেন মনন ও বুদ্ধির মাধামে। 

রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বার ইয়োরোপ-ভ্রমণে যান ১৯১২ গ্রাষ্টাবে। পথের 
সঞ্চয়? সে ভ্রমণের ফল। চতুর্থবার ইয়োরোপ-ভ্রমণের (১৯২৬) ফল 
পথে ও পথের প্রান্তে | রবীন্দ্রনাথের মনের ক্ষেত্র ব্যাথ্ধ ও প্রসারিত 
করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে এই ছুটি ভ্রমণ। ইয়োরোপ ভ্রমণকে 
তিনি তীর্ধযাত্র! বলে অভিহিত করেছেন। “পথের সঞ্চয়ে কবি বলেছেন, 
"্বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে 1নিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেণ 
লতারূপে গ্রহণ কর। অসম্ভব হয়। যুরোপেরও একট ভিতর আছে, গাহারও 
একটা আত্ম আছে এবং সে আত্মা ছুর্বল লহে। যুরোপের সই 
জাধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব 
যাহাকে আত্মার মধো গ্রহণ কর? যায়, যাহ] কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল 
বিস্যা নহে, যাহ আনন্দ । (যাত্রার পূর্বপত্র ) 


পাশ্চাতা জী“নের আনন্দকে রবীন্দ্রনাথ 'পথের সঞ্চয়ে জঙ্গমশর্কি রুপে 
প্রত্যক্ষ করেছেন ও মুগ্ধ হয়েছেন। এই জঙ্গমশক্তি ও গতিবাদ পাশ্ান্ত্ের 
তীব্র গভীর জীবনপিপালার পরিচয়স্থল । প্রাচোর গতিতত্ব এর বিপরীত। 
ভান্তবর্ষের গতি শির্বাপের পথে) জীবন তার কাছে মায়া। আর 
পাশ্চান্তোর গতি গ্রবল প্রাণশক্তি বিকাশের ও সন্ভোগের পথে, জীবন 
ভার কাছে সভা । “বলাকা? কাব্যে এই গতিবাদ বাণীরপ লাভ করেছে । 
ইয়োরোপ সম্পর্কে যেবিরোধিত। রবীন্দ্রনাথের “শ্বদেশ', ধর্ম প্রমুখ প্রবন্ধ- 
পুহ্তকে দেখা যায়, ত1 অপন্থত হয়ে যাচ্ছে এবং নোতুন জবনদৃ্টি প্রতিগ্টিত 
হচ্ছে “বলাকা, কাব্যে ছার প্রমাণ পাই । ইয়োর়োপের জঙ্গম জীবন 
তথা যাচুযকে দেখে রধীন্দ্রনাথ লদাতন আধধর্মের বেড়া ভেঙে মানযতাকে 
গ্রহণ করতে উদ্ভাত হয়েছেন, তার ইশারা এখানে পাই । 


৪ রবীঙ্-পধীক্ষা 


এরপর চতুর্থবার ইয়োরোপে ভ্রষণ (১৯২৬) "পথে ও পথের প্রান্তে? 
এই ভ্থণণের ও পরবর্তী ভ্রমণের ফসল । পঞ্চম ও শেষবার ইয়োরোপ 
ভ্রমণের € ১৯৫) ফলে আমরা পেঞ্ছেছি রাশিয়ার চি, এপুনশ্চ?। 
'[২৬[1৪1০0 ০1 1197, “মানষের ধর্ম । রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ষতত্ের 
ক্রমবিকাশের ইতিহাল এইসব গ্রন্থে ম্প& হয়ে উঠেছে । 


| ২ ॥ 


ররীল্্রনাথের মানবধর্ম ও বিশ্বমৈত্রীবোধ পরম্পর-সণ্যুক্ত । আর এই 
বিশ্বমৈত্ীবোধের উৎস সন্ধান করলে আমর। বাংলাদেশের রেনেপপাস বা নব- 
জাগরণের কেন্দ্রে উপনীত হই। 

রবীআনাথের মতে এরক্যের উপল্ধিই মন্্রষযাত। প্টারাই মহাপুরুষ ধারা 
নৈফা এ বিছেছ, সংকীণতা ও জড়তা থেকে আমাদের মুক্তি দেন। বুদ্ধদেব 
থেকে রামমোকল পধঙ্গ মহামালবের ধার? পধালোচনা করে তিনি এ-সিদধাস্তে 
উপনীত হয়েছিলেন, “বুদ্ধদেব জাতিবর্ণ ও শাস্ত্রের সমন্ত ভাগ বিভাগ অতিক্রম 
করে বিশ্বমৈত্রী গ্রাচার করেছিলেন । এই বিশ্বমৈত্রী যে মুক্তি বহন করে সে 
হচ্ছে অপৈকাবোধ থেকে মুড |” ("ভারতপথিক রামযোহন" ) 

এই টমত্রীলাধনাজ যে-সব মহাপুরুষ আগ্মনিয়োগ করেছিলেন, রবীন্ত্রনাথ 
তাদের মুকিদা। মনে করেছিলেন। চৈতন্কদেব, কবীর, দাদু, নানক, 
তুকাধাম, প্রমুখ মধ্যযুগীঘ ভারতীয় সম্বদের কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার 
আলোচন] করেছেন এবং ডারতবধেব মনের মুকিদাতা বলে ঠাদ্দের অভিহিত 
করেছেন। 

আধুনিক কালের সুচনার উক্যবোধ তথা বিশ্বমৈত্রীবোধ ধার মধ্যে 
রখীঙ্জরনাথ প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তিনি রামমোহন রায়। তাকে 
ববীন্থলাথ «ভাবত-পথথিক' বলে উল্লেখ করেছেন, সেই সঙ্গে তাকে বিশ্বপখিক 
কপেও দেখেছেন । আমাদের দেশে আচার, প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের বন্থবিধ 
জটিলতাঙ্জালে আবদ্ধ মন অপাড় হয়ে গিয়েছিল, সতেরোক্যাঠারে1 শতকে 
আমাদের ধর্দেযর নিঃসাড় প্রাণহীন অবস্থা দেখা গিয়েছিল, আমরা 
ভারভীকষের নিতাধর্য অর্থাৎ সতাকে মেনে নিতে ভিধা করেছিলাম । এই 
খবশ্থাক্স রামমোহল রায় এসেছিলেন। তিনি বেষ-উপনিষদের বাধল। অকুবাদ 
করলেল। ধর্মপ্রধকাদের লঙ্গে সংগ্রাম করে হিম্বু, উষ্টান ও ইসলাম ধর্মের 


রবীজনাখের মানব € 


যধো এঁকাবাদী উদ্ধার করলেন এবং পাশ্চান্তা জগতের দিকে সহযোগিতার 
উদ্ধার নিমন্জণ পাঠালেন । এইজন্তই রাষষোহন রায় আধুনিক ভারতের 
সুক্কিধাতা । (দ্রঃ রবীন্দ্রনাথের “ভারত-পথিক রামমোহন? ) 

ইয়োরোপ থেকে মালবমুক্তিবানী ও বিশ্বমৈত্রী-মন্ত্রটি উনিশ শতকের 
নবজাগ্রত শিক্ষিত বাঙাপি গ্রহণ করল। রবীন্দ্রনাথের জন্ম এই কালাস্তর 
লয়ে। রামমোহনের পর মধুস্দন দত্ত ও বন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় এই মৃক্তি- 
সাধনায় অবশ্থন্মর্তব্য। লোতুন যৃঙ্যবোধকে সাগ্রহ অভ্যর্থনা ও পুরনে! 
মূল্যবোধের বিসর্জনে এরা এগিক্ে এসেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ এই সাধনাকে 
সংহত কূপদান করেছিলেন । উনিশ শতকের বেশির ভাগ বাঙালি মহাপুরুষ 
ইয়োরোপের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে চেয়েছিলেন । বিদ্যাসাগর, দেবেস্ত্র- 
নাথ, অক্ষয়কুমার, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র--পশ্চিম-জগতের সঙ্গে এই 
শ্রাস্ত ক্লান্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের মিলনলাধনে আগ্রহী হয়েছিলেন। সাহিতো, 
মননে, কর্ষে, ধর্মোপলদ্ধিতে, সমাজসেবায় ধততই বাঙালি স্মান্জ অগ্রপর 
হয়েছে, ততই পশ্চিমের সঙ্গে বাঙাপির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে এবং বাঙালি 
মনকে প্রভাবিত করেছে । রবীন্দ্রনাথ এই সংযোগ সম্পর্ককে বাাবহারিক 
ক্ষেত্রে স্‌ রেঞ্জে জীবনের সঙ্জে মিলিয়ে গ্রহণ করলেন এবং বললেন, 

“তাই ভেবে দেখলে দেখ যাবে, এই যুগ ফুরোপের সঙ্গে আমাদের 
গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্বত, যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, 
আমাদের শিক্ষার অলহযোগ, সেইখানেই আমাদের পরাশুব। এই 
সহযোগ সহজ হয়, ঘর্দি আমাংদর শ্রদ্ধার আঘাত ন| লাগে। পূর্বেই 
বলেছি, যুরোপের চরিত্রের প্রতি আন্ব' নিয়েই আমাদের নবধুগের 
'আরম্ত হয়েছিল? দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘুরোপ মাঘের মোহ্যুক্ত 
বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার স্তায়- 
ফংগত অধিকারকে ।” (কালান্তর ) 


| ৩ ॥। 


বিংশ শতাম্থীর হুচনায় রবীন্দ্রনাথ সর্বভৃতান্তরাত্মা ব্রহ্ষকে মানুষের মধ্যে 
উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন [ দ্র্টব্য--প্রবন্ধ-সুচনায় ধর্যশ্রচার” প্রবন্ধের 
উদ্যূতি 1, সাদি ব্রাঙ্ম-সমাজের সম্পাদকরূপে উপনিষদি ক ব্রঙ্ছকে জীবনে পেতে 
চেয়েছিলেন [ জষ্টব্য--শান্তিনিকেতন* ভাবপমাল।) 1! তখন তিনি মনে 


৬ রবজ-সমীক্ষ 


ক্ষরেছিলেন, চিরপুরাতন ভারতবর্ষের উপাপনায় আমাদের মুক্কি। “বেশ 
প্রবদ্থ-প্রন্থে (১৯৮) তিনি বলেছিলেন, “অদ্যফার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের 
চিরপুয়াতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব”, [ ১৩৯৯, 'নববর্ষণ 
ক্যদেশ' ]1 তার পুধেই 'নৈবেদা কাব্যে (১৯১১) বলেছিলেন। 


। “দাশ আমাদের অভয়-মন্ত্ জশোক-মগ্ত তব। 
্ ঘাও আমাদের অমৃত-মন্ত দাও সে জীবন নব । 
যেজ্জীবন ছিল তব তপোবলে 
যেজ্জীবন ছিল ভব রাজমনে, 
মক দীপ সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব, 
মৃত্যু তরণ শংকা-হরণ দাও সে জীবন নব 1" 


শতাবীর হথচনায় বোলপুর ক্রক্ষচর্ধাশ্রম যেদিন স্থাপনা করেন, সেদিন 
রবীন্দ্রনাথের ধারণ! ডিল ছাত্রদের প্রাচীন ভারতের আশ্রমের ধাচে জীবন- 
যাত্রা ও শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুল্ডে হবে| এইপনিষদিক ও বৈদিক সংস্কৃতির 
পুনমুণ্লাদলে ব্রদ্ধ ধা শ্রমের শ্রমিকের! নিযুক্ধ হবে, এই ছিল রবীন্ত্রনাথের 
অভিলাষ । পরবতী কয়েক বংসবে রবীন্ত্রনাথের মন কোন্‌" পথে চালিত 
হয়েছিল, 1 জান! যায় «শান্তিনিকেতন ভাষপমালা-পাঠে। 'তপোবনের 
আদর্শচিত্র রবীক্্রনাপ যডট] না ইতিহাসে তদপেক্ষা বেশি রচনা করেছিলেন 
উতর ধানের মধো। কিন্তু ১৯০১ থেকে ১৯২০ শ্রীষ্টান্য : এই বিশ বৎসরে 
রবীন্দ্রনাথের এইসব ধারণায় গুক্তর পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। বোলপুর 
্রশ্ধচর্ধাশ্রমের স্থানে ১৯২*তে স্থাপিত হ'ল বিশ্বভারভী--ত1 বাঙালির নয়, 
হিন্দুর নয়, তশপোবনের নয় তা বিশ্বের--তা আধুনিক কালের । বিশ্ব 
ভারতীতে বিশ্ব এসে একর নীড় বাধলো-রবীন্রনাথের ধ্মতে গুরুতয় 
পরিবর্তন ঘটল । 

রবীন্দ্রনাথ পাচ বার ইয়োবোপ-ভ্রদণে বেরিয়েছিপেন। প্রথম ও দ্বিতীয় 
লমণকালে ভিনি ঠকশোরোতী্দ যুবক যাত্র, পরিপত জীবনের দবাধিত্বজান ও 
চিন্ত।-গভীরতা তখনো ববীক্রনাথে বর্তায় নি। 'মুরোপ-প্রবাশীর পর 
(১৮৮১) ও ্য়োপ-সাত্রীর ডায়ারি' (প্রথম খণ্ড, ১৮০১ ও দ্ষিতীর খণ্ড 
১৮৯৬ )--এ ছুটি গ্রন্থে প্রধর ধৌবনের চাঞ্চনা, উন্েকনা ও অস্থিততাই বড় 
কখা। কোনো গভীর কথা স্থান পায় নি। 


রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ধ খ 


তৃতীয়বার ইয়োরোপভ্রষণের ফল “পথের সঞ্চয়” (১৯১২) 'সুয়োপেক্স 
'অন্তরতয় মানবাত্মার একটি সত্য সৃতি এই হাত্রায় কৰি প্রতাক্ষ করেছেন? 
“বদ্বেশ' প্রবন্ধ-গ্রছ্ে চল্লিশ বসর বয়সে, রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপকে জড়বাদী 
হলেছিলেন, আজ বাহায় বৎসর বয়সে ইয়োর়োপের আধ্যাত্মিকতা প্রত্থাক্ষ 
করেছেন তার যৌবনচাঞ্চলো, আত্মত্যাগেচ্ছায়, প্রাচুর্ধে ও বিপদ্-বরকী 
'ইয়োরোপের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ তীব্র কঠে বিরুদ্ধপক্ষের প্রতি এই প্রশ্নবাণে 
নিক্ষেপ কবেছেন, “আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোন যোগ নাই । 
এটা কি ধর্মবলেরই একটি লক্ষণ নহে । আধ্যান্সিকত1 কি কেবল জনসঙ্গ 
বর্জন করিয়া শুচি হইয়া থাকে এবং নাম জ্ঞপ করে, আধ্যাত্মিক শক্তিই কি 
মানষকে বীধ দ্বান করে ন11” [যাত্রার পূর্বপত্র, 'পথের সঞ্চয় ] 

ইঞ্ছোরোপীয়দের জীবনচাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,”ইহাদের 
প্রাণের শক্তি কেবলমাত্র খেলা করে না। কর্মক্ষেত্রে এই শক্তির নিরলস 
উদ্যম, ইহার অপ্রতিহণ্ত প্রভাব ।.***.*ষে-শক্ষি কর্মের উদ্যোগে আপনাকে 
সধদ1 প্রবাহিত করিতেছে সেই শক্তিই খেলার চাঞ্চলো আপনাকে তরঙ্গিত 
করিতেছে । শক্তির এই প্রাচুর্ধকে বিজ্ঞের মতো অবজ্ঞা করিতে পারি না। 
ইচ্ছাই মাহুষের এশ্বধকে নব নব ক্র মধ্যে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ইহা 
নিজেকে দিকে দিকে অনায়াসে অজন্্র তাগ করিতেছে, সেইজন্ই নিক্ষেকে 
বছগ্ুণে ফিরিয়া পাইতেছে । ইহাই সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে বিজ্ঞানে সাহিত্যে 
কোথাও কোনো সীমা মানিতেছে না--ছুর্লভের রুদ্ধ ঘারে অহোরাতর প্রবল 
বেগে আঘাত করিতেছে । এই-ষে উদ্যত শক্তি, যাহার এক দিকে ক্রীড়া 
ও অন্য দিকে কর্ম, ইহাই যথার্থ সুন্দর 1, ( খেলা ও কাজ, তেব) 

বিশ্বমানবভাবোধের পথে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে এই পর্বেই । 
ব্রন্ধোপলব্ধি বা কয়নাসর্বস্বতায় নয়, নিতান্ত বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে 
আক্ুষের সহজ্জ মিলনের আবশ্যকতা তিনি এ সময়েই উপলদ্ধি করেছেন 
কেম্ত্রিজের কলেজ-ভবনে অধ্যাপক লোদেস্‌ ডিকিন্দন ও অধ্যাপক রাসেলের 
সাহচর্ষে তিনি এই উপলদ্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন । কেম্ত্রিজের সেই 
প্রাচীন বিশ্ববিষ্ভালয়ের উদ্যানে নিশীখে এই দুই অধ্যাপক বন্ধুর সাহচর্ষে ও 
আলাপে মানবতার বিচিত্র ধারাটিকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করে বলেছেন 
“মাছষের চিত্রের চঞ্চল ধারাটিও তেমনি বিশাল বিশ্বের এক প্রান্ত দিয়া নান! 
পথে স্বাকিয়া-বাকিয়। নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কেবলই বিশ্বকে 


৮ রবান্্র-সমীক্ষা 


প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে। যেখানে সেই প্রকাশ পরিপূর্ণ € 
প্রশত্য সেইখানেই বিশ্বের চরিতার্থতা আনন্দে ও এশ্বরধধের সমরোছে উৎসব" 
ময় হই উঠিতেছে। লিপ্রদ্ধ রাতে দুই বন্ধুর মু কে কথাবার্থাহ আহি 
মান্ছযের অনেয় মধ্যে সমন্ত বিশ্বের সেই আনন্দ, সেই এবং অন্গভব 
করিতেছিলাম। [ ইংলপ্রের ভাবুক সমাজ, তদেব] 

এরপর খেশে ফিরে কবি লিখলেন “বলাক? (১৯১৬)। এই কাকে] 
পাশ্চাত্য জীবনের জঙ্গম শক্তিকে বরণ করে নেবার উম্মুশতার পরিচয় পাই । 
সঙতোর 0162101৮6 পরিবর্তনশীলহায় কবি এই প্রথম আস্ক। স্থাপন করলেন 
বুঝলেন--এক সত্বোর প্রেরণা নিঃশেষিত হয়ে গেলে অপর নবীন সাষ্ঠ্যকে 
জীবনে বরণ করে নিতে হয়, উপলব্ধি করলেন-__বঞচনা বাড়িয়া উঠে ফুরায় 
সত্যের যত পু1জ', সন্ধান করলেন জীবনের তথা মানবতার এরবাদর্শকে | 
ইছোরোপের গতিশক্ষি ও প্রাণচাঞ্চলোর যে প্রশংসা “পথের সঞ্চয়ে বিশ্বুত 
হয়েছে, তাই কাঁবকে 'বলংকণ কাবারচপায় প্রেরণ! দিয়েছে, এবিষয়ে 
লন্দেকের অবকাশ নেই। 

এই সময়েই সখুজপত্র-পবের সুচনা । “ঘরে-বাইরে (উপন্যাস ), "্সীর 
পত্র+, গঞ্পসগ্ধীক' (গল্প), বলাকা” (কাবা), “ফান্ধনী? (নাটক ), কর্তার 
উচ্জছ্বায় কর্ম (প্রবন্ধ )--সকল ক্ষেতহেই পরিবর্তন ঘটল এবং তার বাইরের 
তাগিদ হয়ত প্রমথ চৌধুধীর অন্গরোধ। কিন্তু কবির অন্তরে হার প্রেরণা 
ছিলই । ইয়োরোপ ভ্রমণের আওজ্ঞাহার এই পরিবর্তনের পটভূমি, চলতি 
গধ্যরীতি এর প্রকাশবাহন। রবীন্দ্রনাথ ইম্োরোপ আমোরকা ভ্রমণ শেষে 
দেশে ফিরে এলল ১৯১৬ গ্রীগ্ান্ধের শেষভাগে । বস্কতঃ এতার কেবল 
ঘরে-ফের। নম, মানুষের দিকে ফেরা । রবীন্দ্রনাথ এখন থেকে অধিকতর 
বাত্বব-সচেতন, আধুনিক যুগের মানুষের স্বাত্ম্র্য ও বৈশিষ্টাকে সাহিত্যে 
কপ দিলেন, জাবনকে আরে! গভ্খরঙাবে গ্রহণ করলেন--জীবনের কক্ষ, 
কঠোর, দৈন্তপীড়িত ছবির মন্ুখীন হলেন। 


॥৪॥ 


রবীজ্রনাথ চতুর্থবার ইয়োরোপ ভ্রমণে যান ১৯২৬ খ্রীষ্টান্ধে ; পঞ্চম বা 
শেষবার জম ১৯৬* ত্রী্াকে। «পথে ও পথের প্রান্তে পত্রগুচ্ছে (প্রকাশ £ 
১৯৬৮) এই ছুই ভ্রমণ্রে কিছু কিছু পরিচয় রয়েছে । ইয়োরোপকে ভাল 


রবীজ্রনাধের মানবধষ ৬ 


লাগছে, আমেরিকার গিয়ে মলট। চাপা পড়ে, ইয়োরোপে তা মৃক্কি পা 
এই ধয়খের মন্তব্য এই পত্রগুচ্ছে প্রা্ই পাওয়া যায়। ১৯ই অগস্ট 
১৯৩৬ তারিখাক্ষিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবসংঘ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 
“বিশ্বজাতীয়তার উদ্যম সঙ্ঘীভূত হয়ে উঠেছে জেনিভায়। লীগ অফ নেশনে 
ঠিক থর বাজে নি--হয়াতে। বাজবেও না-কিন্ত আপনা আপনিই ওই শহর 
সমস্য জগতের মহানগরী হয়ে উঠছে । যাদের প্ররুতি বিশ্বপ্রাপ তার! আপনা 
আপনি এধানে এসে মিলবে । এ ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের একট! মহাকল্যাণ- 
শক্তির উদ্বোধন ঘটছে বলে আমার বিশ্বাস।” 


বুহৎ বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে বিশ্বমান বতীয় 
বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ উপঘূকক্ত রচনানিচয়ে পাওয়া যায় । 
জাগরণের অর্থ যদি এই হয় যে ক্ষুদ্রের ও সংকীর্ণের বন্ধন থেকে মুক্তি, তাহলে 
স্বীকার করতে হয় রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ থেকে সত্তর-জীবনের এই তিরিশ 
বৎসর কেবলই বেড়া ভেঙেছেন,। নিজেকে বারবার অতিক্রম করেছেন, 
বৃহৎ থেকে বুহততরে যাত্রা করেছেন । প্রথম যৌবনের জাতীয়তাবাদ ও 
স্বঘেশপ্রেম। তারপর উপনিষদবাদ, তারপর তপোবন ৪ আনন্দবাদ, ব্রাঙ্ 
সমাজ নির্দিষ্ট ব্রদ্ধোপাসনী, জীবনে ও কর্মে ব্রদ্ধোপলন্ধির সাধনা--সবই 
রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করেছেন, শেষ পর্ধস্থ মানব-এক্যবোধে উপনীত হয়েছেন) 
লতোর কপ ও প্রেরণা বারবার পরিবতিত হতে হতে শেষ পর্বস্ত বিশ্বমানবতায় 
পৌঁচেছে--রবীন্দ্রনাথের এই শেষ ও সৰোৌত্বম সত্যোপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ 
শেষদিকে গল্প-কবিতা-উপন্যান ও ছবিতে যেরকম দেশকালের গণ্ডীকে 
অতিক্রম করে মননপন্থী ও অমূর্তপস্থী হয়ে উঠেছিলেন, সমাজচিন্তা তথা! 
মানবচিস্তার ক্ষেত্রেও সেক্গপ অগ্রসর হয়েছিলেন । 


পঞ্চমবার ইয়োরোপ ভ্রমণের পর কবি দেশে ফিরলেন ১৯৩১ গ্রীষ্টান্ষে । 
“রাশিয়ার চিঠি* (ভ্রমণপত্রালি ), কালের যাত্র! ( নাটিক1 ), পুনশ্চ ( গদ্য" 
কাব্য), 7২১511810০6 পথ (অক্সফোর্ড হিবার্ট-বন্কৃতা ), মাগষের ধর্ম, 
€ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা-বক্তৃত? )। 

উনিশ শতকে বাংলা দেশের নবজাগরণের ফলে বাঙালি বিশ্বপঞ্থে 
'আত্মাবিষারে বেরিয়েছিল। সে-সন্ধান সার্থকতা লাভ করেছে রবীন্্রনাথে। 
তিনি বাঙালিকে বিশ্বপখিক-ধর্মে তথা মানবধর্ষে পূর্ব দীক্ষা দিয়েছিলেন ॥ 


৬ রবীন্্-সমীক্ষা 


১৪৩০৩৩ হ্ীতটাকে রচিত উপযুক্তি রচনায় রবীশ্রনাথের যানবধর্ধ, সম্পূ্ণত। জাত 
করেছে । যুগের সাধনাকে যবীন্ছনাথ লংহতককপ দান করেছেন । 

অক্থাক্ষোর্ড হিবার্ট-বক়ৃতায় মধাযূগের ভারতীয় সন্ত ও বাংলার বাউলদের 
মানবসাধনা! খা! আত্মাদেষণ-কাভিনী ববলঙ্বনে রবীত্রানাথ মানবিক 
একানুতৃতির ত্বকে আপন জীবনের প্রেক্ষিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন । 
310071৬76 065ঠা1 বা যহামানবকে তিনি মানধসংলারেই পেতে চেয়েছিজেদ। 
যুক্তি ও বিজ্ঞানসত্তোর আলোকে তিনি মানবধর্ষের বিশ্রদ্ধ স্বপটিকে প্রতাক্ষ 
করেছিলেন । 'মাহষের ধর্ম ও পুনশ্চ কাবো একই বকবোর প্রতিধ্বনি 
শুনি । রজ্জব, করার, দাদু, রামানন্দ, নাভা। রবিদাস, নানক ও বাংলার 
বাউলদের জীবনসাধনাকে 'পুনশ্চে' তিনি কাবারূপ দিয়েছেন, সেই সঙ্গে 
আঅন্তাদের মধ্যে মানবধর্জকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ধিক্কার দিয়েছেন ধর্মীয় 
'শ্রেষ্টস্াঠিমান ও অন্ধতাকে, সদালোচনা করেছেন সংকীর্ণতা ও আচারাহ- 
শত্যকে 'কালের যাত্রার অনগীত “রথের রশি" নাটিকাঁয় শৃদ্রদের কবি যে 
সন্ধান দিয়েছেন, তা থেকে মনে হয় তিনি যানবদেবতাকে শৃদ্রের মধ্যেই 
প্রতাক্ষ করেছেন। ব্রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ হার মানার পর শূদ্র হাত লাগাতেই 
বখ চলতে লাগল। এই স'কেত-কাহিনীতে মানবধর্ষের জয়,.ঘোষণা কর! 
হয়েছে! আর “মানবপুত্র' ও "শিশুতীঘ্ঘ কবিতা ছুটিতে বৃহৎ মানবযহিমাকে 
কাবাগপ দান বরেছেন। 

মানবলত্যের সঙ্গে নংসারের সতোর বিরোধ বাধে এই বিরোধে মানব” 
সতোর পক্ষাবলদ্বন যে করে, তারই জীবন সার্থক, একথা 'নাহযের ধর্মে 
কবি খোষপা করেছেন। তাঁর কথাতেই বলি, 

“রজ্জব বলেছেন--- 

সব পাচ মিলৈ সে! পাচ হৈ, না মিলৈ সো ঝৃঠ। 
আন রজ্জব সীচী কহী ভাবই রিবি ভাবই বঠ 

সধ সত্যের সঙ্গে ধা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিখ্যে ? রজ্জব 
বলেছেন, এই কথাই খাটি--এতে তৃমি খুশিই হও আর রাগই কয়। 

ভাঙ্ব! থেকে বোঝা যাচ্ছে, রজ্জব বুঝেছেন, একথা রাগ করবার লোকই 
ধানে হিশ্তর । তাদের মত ও প্রথার সঙ্গে বিশ্বমতোর মিল হচ্ছে না 
ত্ববু তারা তাকে সর্তা নাম দিয়ে জটিলতার জড়িয়ে থাকে--মিল নেই 
বলেই এই নিয়ে ভাদের উত্তেজনা উগ্ততা এত বেশি। রাগারাগির সবার! 


রবীজনাখের মানবধ্ ২১ 


সতোর প্রতিবাদ, অগ্রিশিখাকে ছুরি দ্বিয়ে রেখার চেষ্টার হতো। সেই 
ছরি সতাকে মারতে গারে নাঃ যারে মানযকে | তবু সেই বিভীধিকার সামনে 
ফাড়িয়েই বলতে হবে--. 
সব ঙ্গাচ মিলৈ সো সীচ হৈ, লামিলৈ সো ঝুঠি।* 
সধজনীন মানবতভাবোধের পরমতীর্থে উপনীত হওম়াই আজকের মাচুষের 
লাধনা; রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের এই পরম মত্যোপলন্ধি। এই সত্তাকে 
তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখা করে দিয়েছেন “মানুষের ধর্ম ভাষণমালার ভূষিকায়-- 
"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি বাক্তিগত 
মানবকে অতিক্রম ক'রে 'সদা জনানাং হাদয়ে সন্ষিবিষ্টং। তিলি সর্বজনীন 
সর্বকালীন মানব। তারই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সবজনীনতার 
আবির্ভার । মহাস্ার। সহঙ্জে তাকে অন্তভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, 
তার প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। নেই মানুষের উপলদ্ধিতেই মান্য 
আপন আশীবসীম1 অতিক্রম ক'রে মানব-মীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের 
উপলব্ধি সর্বত্র মমান নয় ও অনেক স্থলে বিরুত বলেই সব মানুষ আজও 
মানুষ হয় নি। কিন্ধু। তার আকর্ষণ নিত মানুষের অস্তর থেকে কাজ করছে 
বলেই আতম্মগ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার 
করছে না। সেই মানুষকেই মানুষ নানা নামে পুর্জা করেছে, তাকেই 
বলেছে, “এষ দেব বিশ্বকর্মা মহাত্সী' |” 
এই সর্বকালীন মানবকে রবীন্দ্রনাথ ধর্মগ্রন্থে বা আচারাহষ্ঠানে প্রত্যক্ষ 
করেন নি, একে তিনি অন্তযজ মাহুষের হৃদয়ের অমেয় এখধের মধ্যে প্রত্যক্ষ 
করেছেন । মানবমহিমার বন্দনা! করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, মানবাত্মার 
সর্থশেষ মন্ত্রটিও উচ্চারণ করেছেন £ 
আমি ক্রাতা, আমি মন্ত্রহীন 
সকল মন্দিরের বাহিরে 
আমার পূজা] আজ সমাধ্ধ হ'ল 
দেবলোক থেকে 
মানবলোকে 
" আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে 
আর মনের যাহুষে আমার অন্তরতম আনন্দে । ( পত্রপুট ) 
ঝবীক্রনাথের সানবধর্ম এই পরম সত্যোলপঞ্ধির দিব্যবিভায় প্রোজ্জল । 


উনিশ শতকের গীতিকাবিত। ও রবীন্দ্রনাথ 


॥ ১৪ 


বাংলা কাব্যের হাজার বছরের ইতিছাস রবীন্দ্রনাথে এসে পূর্ণতা লাত 
করেছে। একথা ঘেমন সত্য, ভেষনি সভা তা রবীন্দ্রনাথের থেমে যায় নিচ 
ভারপরও এগিয়ে চলেছে | তথাপি শতাব্ধীর ক্সধশশ্বর রবীন্দ্রনাথ আরো বছ 
বছর আমাদের আবনে-সাহিত্যে-শিপ্লে কেন্ত্রী্ প্রভাবশক্কিক্ধূপে বিরাজ 
করবেন, একখাও স্বীকাধ। 

এই অমিতশক্তি কবিপ্রতিভার উদ্ভব কেমন করে হ'ল, কোন্‌ মানস 
পরিষেশে তা বেড়ে উঠেছিল, তা কি অমূল-৩রু না দেশের চিত্তভূমিতে তার 
উৎপত্তি এসব কথা জানতে শ্বডাবতই রবাস্ত্রানথরাগী মাত্রেরই কৌতুহল 
হয়। এই কবিপ্রত্িভার গঙ্জোত্রী থেকে মোহন? পর্যন্ত পথ-পরিক্রমার শেষে 
তার ফথাতেই বলতে ইচ্ছা করে: “হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিকে 
তেব! ৰ 

এখানে উনিশ শঙ্তকের বাংলা সাহিত্যের সাবিক্ক নবজাগরণের পটভূমিতে 
কবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের কাবাগত মৃগ্য নিকূপণের পৃবে তার ছুটি উক্তি 
শ্বরণ করা যাক। ছুটি উাক্তই উনিশ শতকের বাংলা দেশের রেনেসাস্‌, 
সম্পর্কে । এক্ষেত্রে শ্মতবা কবির জন্ম হয়েছিলো ১৮৬১ তাকে । 

কবি বলেছেন : “ধারা আমাকে জানবার কেছুমাত্র চেষ্টা করেছেন 
এতদিনে অন্তত ভার] একথা ফেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি 
নি। ক্দামি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনে। তাতে ক্লান্ত হলো 
না, হিদ্বয়ের অন্ত পাই নি" সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছেখটে। 
স্তামল পৃথিবীকে খতুর আকাশদুতগুলি বিচিত্র রসের বর্ণপজ্ছায় সাজিয়ে দিয়ে 
যায়। এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হপদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে 
কোনদিন আলশ্ করি নি।” 

কব নবীন জগতের মানুষ $ প্রাণণক্কির উপানক। ভাই তার পক্ষে 
মহজেই চিরাগত সংস্কারের শৃঙ্খল ছিত্জ করে বেরিয়ে আগা সম্ভবপর হয়েছিল। 
রবীজ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের নবজজাগরণকে এই সংস্কারমুক্ত নবীন দিতেই 


উনিশ শতকের গীতিফ বিতা। ও রবীন্রনাৎ ১ 


দেখেছিলেন, বলেছিলেন, প্ধার1 বাংলা কাবানাহিতোর ইতিহাস অনুসরণ 
করেছেন, তীরা নিঃসন্দেহে একটি কথা লক্ষা করে খাকবেন যে, এই সাহিত্য 
ছই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । এর দুষ্ট ধারা দুই উৎস থেকে নিংহত । আধুনিক 
বাংল কবিতার উৎপত্তি মুয়োগীয় সাহিত্যের অন্প্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই | 
এই নিয়ে অপবাদ দেওয়া হয় ষে, এসব জিনিস স্ঠাশন্কাল নয়। তার মানে 
যদি এই হয় যে, এ সব কাব্য স্বভাবতই বাগালি জাতির রুচিবিরুদ্ধ, তাহলে 
তো এ ক্গমিতে শ্বতই উঠত না, এর অঙ্কুর উঠলেও শিকডন্দ্ধ ছুদ্িনে যেত 
শুকিয়ে, বলা বাহুলা তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে 71." আধুনিক কাব্য 
আপন বেগেই দেশের চিত্তে আপনার পথ গভীর ও প্রশত্ত করে দিয়েছে 1" 
বাংলা লাহিতো পাশ্চাত্য সাহিতোর প্রবর্তন! মে এত দ্রুতগতিতে নানাপথে 
লালা রূপ নিয়ে এগয়ে চলেছে তার কারণ সেই সাহিত্যের আদশ হঠাৎ 
বাঙালির মনকে বাধা গণ্ডি থেকে মৃক্তি দিয়েছে । তার মধ্যে একটা কৌতুহলী 
প্রাণশক্তি আছে যা নব নব পরীক্ষার পথে আপনাকে নৃতন করে আবিষ্কার 
করতে উদ্ধত | সে চিরাগত প্রথার বাধার উপর দিয়ে বারে বারে উদ্দেগ হয়ে 
চলেছে । এই প্রাণশক্কির ভ্িয়নকাঠি একদিন সমুদ্র পার হয়ে বাংল ভাষাকে 
স্পর্শ করল$ বন্দিনী যেমন দ্রুত সাড়া দিয়ে জেগে উঠল, চারঙবধের 
অন্ত কোন প্রদেশে এমন ঘটে নি। গাবপর থেকে বাঙালির ভাব্প্রবণ মনের 
পরিপ্রেক্ষণিক! সাহিত্যহ্থটতে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল ।” 
[ “বাংল? কাব্য পরিচয়” ভূমিকা ] 
এই জাগরণের সার্থক পরিচয়স্থল উনিশ শতকের বাংল। গীতিবাব্য। 
রবীন্্র-প্রতিভার আবির্ভাব ঘটলে। এই পটন্কুমিতে । 


রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনার শ্রীপজ্জনীকান্ত দাস-কৃত তাপিক1 এখানে উদ্ধার 
করছি (দ্রঃ “রবীন্দ্রনাথ £ জীবন ও লাহিত্য'। পৃঃ ১৭৪ )-- 

১। “অভিলাফ'--“ততববোধিনী পত্রিকা্ম ১৮৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর | 

২। “হিনুুমেলার উপহার'--'অম্ুতবাজার পত্রিকা শনামে ১৮৭৫, 
২৫শে ফেব্রুয়ারী । 

৩। 'প্রকৃতির খেদ"--“ততববোধিনী পত্রিকায় ১৮৭৫ জুন । 

৪। “জল জল চিতা'--জ্যাতিরিন্রনাখের “সয়োজিনী” নাটকে ১৮৭৫, 
ও*শে নতেম্র। 


+৪ রখাপ্রণ্নমীক্া 


& 1 প্রলাপ (১৪২, ৬ )শজানাঙ্কুর ও প্রতিবিদ্বাঞ ১৮৭৯, ২৫শে 
ফেব্রুয়ারী হইতে। 

৬) “দেখছ না অফধি ভারতলাগর'--১৮৭৭ সনে হিক্ুমেলায় পঠিত ৮ 
জোযোতিরিআ্রনাখের হবপ্রময়ী' নাটকে ১৮৮২ | 
শ1 “রি বিষারধিনী বীণা জাতীয় সজীত' প্রথম ভাগ, ২য় সংস্করণে 
১৮৭৮, ৩*শে আগস্ট | 

৮1 ভারত রে ভোর কলস্কড'--ত এ ১৮৭৮) ৩০শে অগস্ট। 

৯। এক শুতে বাধিযাছি সহতরটি মনা জ্যোতিবিজ্রনাথের 'পুক্রবিক্রম* 
নাটকের দিতীগ সংস্করণ । 

এ ছাড়া 'ম্যাকবেখ এ “কুমারসম্ভব' কাব্যাছবাদ এবং '৫শশব সংসীত” 
ও 'ভানুমিংহ ঠাকুরের পদাবপা'র অন্তনূক্ত (১৮৭৭ তরী; জুলাই, ১২৮৪ শ্রাবণ 
খেকে “ভারতী, মাসিক পর্্রকায় প্রথম মুদ্রিত) কবিতা ও গান কিশোর 
কবির প্রথম সাহিতাসগ্ভার বন্দে গণা হতে পারে। 

উপযূকক্কি নয়টি কবিতাই কিশোর রবীহ্দ্রনাখের তেরো থেকে সতেরেশ 
হখলর বয়সের রচনা । প্রতিভার স্খুলিঙ্গ এগুলির মধো দেখা যায় না, একথা 
স্বীকার করতেই হয়। মপুস্ছদন-বিহারীলাল-হেমচন্দ্-দ্িজেজ্নাথ ঠাকুর- 
অক্ষয় চৌধুগীর শিছক অনুকরণ ও কালিদাস-শেকৃস্পীয়ারের বিশ্বস্ত 
অঙ্গুবাঘকপেই এগুলিকে গণ্য করতে হম়ু। দিব্য কাবাপ্রেরণার প্রথম 
স্চুলিটি লক্ষ্য করা গেল অবসাদ" কাঁবতায় (“বালক' পত্তিকায় প্রকাশিত 
রচনা আআ: ১৮৭৪ এ: )। কবিতার শেষে লেখা আছে “বালক' রচিতঃ 
আর স্চীপত্রে লেখা আছে--রচনাকার “রবীন্রনাথ ঠাকুর ( বাল্যকালের: 
লেখা )1” এটি আবিষ্ধারের গৌরব দাবি করতে পারেন শ্রীসঙ্গনী কান্ত দাস 
( দ্রঃ "্রধীন্্রদাথ :জীবন ও পাহত্যা?, পৃঃ ১৭৭ )। 

প্রতিভার প্রথম স্ফুপিঙ্গ এই 'অবসাঘ” কবিতায় আছে । অশেষ মৃলাবান 
ছর্নভ কবিতাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি--সন্ধ্যাসংগীত-মানসী-চিত্রার 
কবিকে এখানে বপিক পাঠক আবিফার করে বিস্মিত আনন্দে উতফুল্ত হয়ে 
ওঠেন, সমস্ত মনে বলে ওঠে-পেয়েছি, গঙ্ষোতীকে পেয়েছিং উধার প্রথম 
আলোর চরণধনি শুনে পেয়েছি । 

প্রাকপন্ধযাসংগীত-পর্যের এই কবিতাটি নিঃসঙ্গ মহিমায় বিকাঞ্যান $ 
সম্পূর্ণ কবিতাটি এই : 


উনিশ শতকের বীতিকবিত1 ও রবীন্দ্রনাথ ১৫. 


দয়াময়, বাণি, বীণাপাশি, 

জাগাও--জাগাও) দেবি, উঠাও আমারে দ্বীন হীন 
ঢাল' এ হদয়মাঝে জলন্ত অনলময় বল! 

দিনে দ্দিনে অবসাদে হইত্ডেছি অবশ মলিন; 
নিজশব এ জদগ্ধের দাড়াবার নাই যেন বল! 
নিদাঘ-তপন-শুক্ষ অ্রিয়মাণ লতার মতন 

ক্রমে অবসঙ্গ হতে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে, 
চারিদিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আ্াখি করি উন্মীলন--- 
বন্ধুহীন--প্রাণহীন--জনহীন-মরু অর মরু-- 
আধার--আধার সব--নাই জল লাই তণ তরু, 
লিজীব জ্বদয় মোর ভূমিতলে পড়িছে লুটায়ে 

এস দেবি, এপ», মোরে 
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বলহীন হদয়েরে দাও দেবি, দাও গে উঠায়ে ! 
দাও দেবি সে ক্ষমতা, ও গে। দেবি, শিখাও সে মায়া 
যাস্তাতে জলন্ত দগ্ধ নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি 

হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া, 

শুনি সুহদের স্বর থাকিলেও বিদ্ঞনে একাকী ! 
দাও দেবি সে ক্ষমতা, যাহে এই নীরব শ্াশানে, 
হাদক়-প্রযোদ-বনে বাজে সদ! আনন্েের গীত ! 
মুমূষূ্ণ মনের ভার-- 

পারি না বহিতে আর--- 

হইতেছি অবসন্্--বলহীন চেতনারহি ত-- 
অজ্ঞাত পথিবীতলে-_-অকর্মণা--অনাথ--অজ্ান-- 
উঠাও উঠাও মোরে--করহ নৃতন প্রাণ দান! 
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব-যুঝিব দিবারাত-_- 
কালের প্রস্তর-্পটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম । 
জবশ নিদ্রায় করিব না এ শরীর পাত, 

মানুষ জন্মেছি হবে করিব কর্ধের অনুষ্ঠান! 

দুর্গম উন্নতি পথে পি তরে গঠিৰ সোপান, 


3৯ রবীন-সমীক্ষা 


তাই খলি দেবি- 
সংসারের ভগ্রোন্কম, অবসঙ্গ। হুর্বল পিকে 
কর গো বন দান তোমার ও অমৃত নিষেকে ! 


সীণাপাপির শরণার্থীর কঠশ্বরে এবার ফিরাও মোরে" (চিত্রা) কবিতার 
প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। “ভাষ| ও ছন্দ কবিতায় যে দিব্য প্রেরণা ও অপার 
বেদনার কথা বলা হয়েছে, এখানে সে প্রেরণা ও বেদনার প্রথম ইশারা 
পাই। “কালের প্রত্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম'--এই স্পহিত ঘোষণা 
একমাত্র প্রতিভারই সাজে, পরবতী ষাট বছরের কাব্যসাধনায় এই ঘোষণা 
লাফল্যমণ্ডিত হয়েছে । জবনস্বতির ছুটি অধ্যায়ে ( 'প্রত্যাবর্তন' ও 
'গাহিতোর সংগী' ) মহযির সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণান্জে প্রত্যাবৃুত্ত বারে! বছরের 
বালকের মনোভাব রবীক্নাথ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বিদ্যালয়ের 
শিক্ষায় প্রবল বিরাগ ও কবিতায় মুক্তি অন্বেষণ তখন বালকের জীবনে প্রবল 
হয়ে উঠেছিল। ছুটি উক্কি বসাদ' প্রসংগে ম্মরণযোগ্য । 'প্রতাবতন” 
"অধ্যায়ে কাব বলছেন ত "আমি বেশ বুঝিতাম, ভদ্রলমাজের বাজারে 
খধার দর কমিয়া যাইতেছে কিন্তু তবু যে বিষ্তালয় চারিদিকের জীবন ও 
-সৌন্দধের সংগে বিচ্ছিগ্র জেপখানা ও হাসপাতাল জাতীম্ম একট। নির্ষষ 
বিভীষিকা, তাহার শিতা-আবপ্িত ঘানির সংগে কোনমতেই আপনাকে 
তুড়িতে পারলাম না।” তাই বারবারই বেঙ্গল একাডেমী ও সেপ্ট জেভিহার্স 


স্থল থেকে নানাছলে পলায়ন । 


আর 'লাহিতোর সংগী” অধ্যায়ে এই সময়ের ( ১৮৭৩-এর মাঝামাঝি ) 
বর্ণনা; «হিমালয় হইছে ফিরিয়া আসার পর স্বাধীনতার মাত্রা কেবলই 
বাড়িয়া চপিল। চাকরদের শাসন গেল, ইস্কুলের বন্ধন নালা চেষ্টায় ছেদন 
করিলাম, বাড়িতেও শিক্ষকদিগকে আমল দিলাম ন11.-যাড়ির লোকের! 
আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন । কোনদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, 
না আমার না আর কাহারও মনে রাহল। কাজেই কোনকিছুর ভরসা ন1 
রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিভার খাতা ভরাইতে লাগিলাম।-"উহ্থার 
মধ্যে আমার যেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একট! দুরস্ত 
আক্ষেপ। যখন শক্ষর পরিপতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে 
একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা ++ 


 উলিশ শতকের মীতিকবিতা ও রবীশ্রনাথ ১৭ 


এই ধিক্কার ও অবসাদ, লালা ও নৈরাশ্, অশাকি। ও আক্ষেপের দধো 
প্রতিভার ধ্যাকুল প্রার্থনা £ 
দয়াময়ি বাণি, বীশাপাণি, 
জাগাঁও জাগাও দেবি, উঠাও আমারে দীন হীন |... 
অঞ্জাত পৃথিবী তলে--অকর্মণা-অনাখ--অজ্ঞান-_- 
উঠাও উঠাও মোরে--করহ নৃতন প্রাণ দান! 
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে হুবিব--যুঝিব দিবারাত- 
ধালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষ নিজ নাম। 


কাবাসরম্থ তী সার ভক্কের প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন--হৃবিপুল রবীক্্রসাহিত্য 
সার প্রমাণ। 


1 ২ ॥ 


উনিশ শতকের গীতিকবিতার পটভূমিতে রবীক্নাথের কাব্যসাধনাকে 
স্থাপিত করলে দেখ! যাবে যে রবীন্ত্র-প্রতিা অমূলতরু নয়, তা আপনাতে 
আপনি বিকশিত হয়নি, সমকালীন কাব্যস্থৃষমি থেকেই জীবনরস আহরণ 
করেছিল। * 

গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দুজন শক্তিশালী যুগপ্রবর্তক কাবোর ছুটি 
বিশিষ্ট রীতিতে -ছু পথে অগ্রসর হয়েছিলেন । একদিকে মধুহ্ছঘন দত্ত, তায় 
বাছুন ক্লাসিক মহাকাব্য, আরেকদিকে বিহারালাল চক্রবণ, তার বাহন 
রোমার্টিক গীতিকাধ্য। বাংল! কাব্য সেদিন এই ছুই পথের মোড়ে থমকে 
ঈীড়িয়েছিল--কোন্‌ পথে সে যাবে? এই প্রশ্নের সার্ক উত্তর পাই 
ররীভ্্-কাব্যে । 


সেদিন এই প্রশ্বের উত্তর দান সহজজসাধা ছিল না| কেনন! পথ নান! 
জটিল জালে আকীর্ণছিল। বিশ্বদ্ধ ক্লালিক পর্ব বাংল? কাব্যতিহাসে কখনই 
দেখা যাক নি.। ইংরেজি কাব্যের পথাসুদরণে বাংল? কাব্যে একটানা! ক্লাসিক 
পের অস্ত রোমার্টিক পর্ব আসে নি। এই যুগে মহাকাব্য, কাহিনীকাব্য 
এবং রোমাটিক লীতিকাব্য একই স্ময়ে লিখিত হয়েছিল। কেবল তাই 
ন্। ধিনি মহাকাব্য বা ষহাকাব্যোচিত দীর্ঘ কাহিনীকাব্য লিখেছেন, 
স্িনিও রোমাটটিক কবিকলনাকে একেবারে উপেক্ষা করেন নি, বরং গীতি- 
প্রবণতা তাঁর কাব্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। এ যুগের কবিরা সজঞানে 

১ 


এজ রবীন্্র-সমীক্ষা 


লচ্চেছনভাবে জ্লাসিক কাদের মখো বীতিকবিভার দখিন হাওয়া আমরণ করে 
এনেছিলেন। অমধুস্দন হেমচজ্্র নবীনচন্দ্র একাধারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক 
কবি। স্তরাং বাংলা কাব্যের কোন নিদিষ্ট বিশুদ্ধ ক্লাসিক পর্ব ছিল ন1। 

এই জটিল আবর্ছের মধো কিশোর রষীজ্নাথও পড়েছিলেন । তখনকার 
প্রতধিগ্িত অগ্রজ্জ কবিদের প্রভাব ভার উপরও পড়েছিল । 'বনফুল+ (রচনা £ 
১৮৭৬) প্রকাশ £ ১৮৮৯) থেকে 'প্রভাতসঙ্গীত (১৮৮৭ )াএই আট বছয় 
কিশোর কধি পথসন্ধান করেছেন) এই সময়ে (১৮৭৬-৮৩ ) রচিত রবীন্্র- 
রচনার তালিকা! £ 


১৮৭৮ কবিকাহিনী ( কাহিনীকাহা ] 
১৮৮৬ বনফুল ( & ) 
১৮৮১ 'ওগরঙদয় (এ ) 
বান্সীকি-প্রতিভ। (গীতিনাটায ) 
রুদ্রচ গু (নাটিক। ) 
মুরোপ-প্রবাসীর পত্র (ভ্রমণ) 
১৮৮২ সন্ধ্যাসংশীত (গীতিকাবা ) 
কালমুগয়। (গীছিনাট] ) 
১৮৮৬ বৌগাকুরাণীর হা ( উপন্যাস ) 
১৮৮৩ বিবিধ প্রসঙ্গ ( প্রবন্ধ ) 
প্রভাতলংগীত ( গীতিকাব্য ) 


এই তালিকা থেকে প্রমাণিত হয় ষে গোড়া থেকে রবীশ্রনাথ তিনটি ধাহল 
নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন £ কাহিনী-কাবা, দাটক, ও গীতিকবিতা। বনফুল 
ও কবিকাহিনীর পরে কাহিনীকাবা রচনা ছেড়ে দ্বেন, বাকি রইল নাটক ও 
্ীতিকবিতা। বালীকি-প্রতিভাকে বাদ দিলে দেখা যায়, কুদ্্রচণ্ড নামক 
ইাজেডি দিয়ে তিনি নাট্যরচন। শুর করেনঃ প্রচলিত ট্রাজেডি রচনা! থেকে 
শুক্ক করে নানাবিধ রীতির পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিণত বয়সে. ভিনি দ্বকীয় 
নাট্যরীতিতে উপনীত হন । 

হীতিকবিতাই রবীন্তর-প্রত্িভার বাহন, একখা অনশ্বধীকার্ধ। কাহিনী- 
কাবা ও ট্রাজেডি রবীন্দ্র-প্রদ্ভিভার অস্থকল নয়, একখাও অস্বীকার কয় যায় 
না। তবে তিলি ফেল এ ছুই জাতীয় রচন। ছিহেই সাহিত্য-্বীবন শুরু 
করেছিলেন? 


উনিশ শতকের দীতিকবিত। ও রবীঙ্জনাখ ১৪ 


এই প্রঙ্গের উত্তরে সমকালের সাহিতা-পরিবেশটি প্র্তবা । এ সময়ে 
কাবাজগত্ডে রাজত্ব করছিলেন মাইকেল হেষচত্দ্র, নবীনচন্তর, বিহ্বারীলাল। 
“্যাইকেল-হেশচন্দ্রের ঘটনা-প্রধান বহিমূণ্ধী মহাকাব্য $ বিহ্বারীলালের 
হটনাবিরল গীতিপ্রধান অন্তমু্ধী দীর্ঘকাব্য ; এ ছুইয়ের আকর্ষণ রবী নাথকে 
প্রথমে কাহিনীকাব্যের পথে পরিচালিত করিয়াছিল। অবশ্ত মাইকেল- 
হেমচন্ত্র অপেক্ষা! বিহারীলালের কাব্যের প্রভাবেই তাহার কাহিনীকাবো 
অনেক বেশী ।” (শীপ্রমধনাথ বিশী--“রবীন্দ্রকাব্যনির্বর' )। বনফুল ও কবি- 
কাছিনী-রবীন্দ্রনাথের এই দুই কাহিনীকাবা তাই সেদিনের প্রচলিত 
সাহিতাপ্রথার অন্রস্থতি মাত্র । 

এরপর ভগ্রন্পধয়। *নাটক ও গীতিকবিতার সীমান্ত প্রদেশের রচন! 
ভগ্রহদয়) তাহার খানিকটা নাটকীয়, খানিকটা কাবাীয়£ বহির্পক্ষণ 
নাটকের, অন্তর্পক্ষণ কাব্যের; বেশ বোঝা যায়, ছুই শ্রেণীর রচনাই কবির 
মনকে টানিতেছে ;$ আবার কবিকাহিনী-বনফুল-রচদ্িতার কলমও একেবারে 
বিরতি লাভ করে নাই, সে মাঝে মাঝে দেখ! দিয়! গিয়াছে । কাহিনীকাবা, 
নাটক ও গীতিকাব্যের মিশ্র প্রভাবে ভগ্রহদয়ের কৃষি । উহ। রবীন্দ্রকাবো 
ভেমাধার মেচ্ডি; এখানে আসিয়া কবিকে স্থির করিতে হইয়াছে কোন্‌ পথ 
তিনি অবলম্বন করিবেন। এইজ্জন্তই এই কাব্যের মূল্য এত অধিক ।” (তদদেব) 

বনফুল ও কবিকাহিনীতে “গল্পের ক্ষীণ শত্রে পিরিকের মালা গাঁথা 
হইয়াছে, গল্প গৌণ হইয়া পড়িদ্বা লিরিক মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তাঁ কালে 
এই লিরিক প্রেরণাই গল্পের কাঠামো-মুক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার 
কপ ধারণ করিয়াছে ।” (তদের )। বনফুল, কবিকাহিনী, ও তগ্রনথদয়--এই 
তিন কাহিনীকাব্য কবির প্রচলিত প্রণান্থবর্তন ও আপন স্বভাবের অনুকূল 
পথাবিফ্কারপ্প্রয়াসের প্রামাণ্য দলিল । 

এখন কাহিনীকাধ্য বিদ্বাপ় গ্রহণ করেছে, কিন্ত নাটক গীতিকবিতার সহজ 


স্কৃতিতে বাধা দিচ্ছে। কবির লিরিক ও নাটকের প্রকাশ-ভালিক। এখানে 
দিলা £ 


সন্ধাসংগীত ১৮৮২ প্রকৃতির প্রতিশোধ ১৮৮৪ 
প্রভাতপংগসীত ১৮৮ক নলিনী ১৮৮৪ 
টশৈশবসংগীত ১৮৮৪ কড়ি ও কোমল ১৮৮৬ 


ছবি ওগান ১৯৮৪ রাজা ও রান ১৮৮৯ 


৬ ববীন-স্ষাক্ষা। 
বিসন্খন 9৮৪ মানলী ১৮৩ 

এই তাজিকণ দেখলে বোঝা বায় যে ববীলনাধের নাটক ও পীতিকবিত্তা 
সঙ্গাস্তরাল ভাবে চলেছে, কিন্ত গীতিকবিতা অপেক্ষা নাটকের পরিণতি ও 
পূর্ণতা আগেই ঘটেছে । রাজা ও রাণী ও বিসর্জন--এই তু টেডি রবীন 
নাখের ট্রাঙ্জেভি-রচনার পরীক্ষোতীণ ফল) নিখুত পরিপূর্ণ ফল। এর পর 
রবীজরনাখের মনোযোগ জআন্কমিকে ধাবিত হয়েছে, উ্রাজেটি রচনায় আর 
কাগ্রহ লক্ষ্য করা যার না; পরবতী কালে বচিত উাঞ্জেডিতে অন্য গুণ 
প্রধানত লা করেছে। 


কবি তখন ট্রাজেডি ছেড়ে গীতিকবিতার দিকে ঝুঁকলেন। কিন্তু এই 
ক্ষেতে তিনি অত শীত ও অত সহজে পরিণতিতে উপনীত হন নি। 


ভগ্নহদদের ভ্রিধাবিক পথের মোড়ে রবীন্দ্রনাথ খমকে দাড়িয়ে ছিলেন 
স্এবার কোন্‌ পথে? এক পরই পাই ঠশশবসংগীত ( রচন1 ১৮৭৭৮০ ॥ 
প্রকাশ ১৮৮৪)। গীতিকবিতার বিল্ক্ষিত পরিণতির কারণ শৈশবসংগীতে 
পাওয়া যাছ। 

“টশেশবসংগীতে অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্্ব কি? 'ফুলবাল।”, 'দিকৃবালা', 
“অক্ষার! প্রেম”, কামিনী ফুল, গোলাপবালা,ত “ফুলের ধ্যান, (প্রভাতী, 
ইত্যার্। এসব 'বষয় কবিরা তখনই গ্রহণ করিয়া থাকেন যখন জীবনের 
সঙ্গে সাহাদের পুর্ণ পরিচ ঘটে নাই | এই জীবন-পরিচয়ের একাস্তিক 
অভাব শৈশবস্ংগীতে | ৮ এই সময়ের নাটক যে অনেক বেশি পরিণত 
তাহার কারণ জীবন-পরি5য়ের জন্য করিকে (নজের অভিজ্ঞতার জগতে 
ইাতড়াইহা বেড়াইকে হয় নাই। নাটকের গল্াংশেই তিনি তাহা হাতের 
কাছে পাইমাছেন |" টশিশবসংগীতের প্রধান গুথ জীবনপরিচ নহে, 
কবিতার শীতিসম্প্ | (তদেব) 

স্বখের [বিষয় এই বে, শীত্তিকাবতার পরীক্ষা তীকে দীর্কাল করতে হয় নি। 
ঠ&শশবলংগীত রটনার পরেই সক্ধাসংগীতের অধিকাংশ কবিত। রভিত। সন্ধ্যা 
সংগীত রচনার পর কবির আর সন্দেহ ছিল পায়ে, গীতিকবিতাহই তার যোগ্য 
৬ সা বাহন। সেকারণেই সন্ধযাসংগীতের মূল্য এত বেশি । এর পর 
প্রভাতনংগীত। কবিতা ম্ করার দিন শেষ হল, কিশোর কবিষশ: প্রানী 
এইবার পরিণত কবি হলেন, শিবের স্বপরডজ হ'ল। “নিবরের ব্বপুভক্ষ 


উনিশ শতকের ঈতিকবিতা ও রববন্রনাখ ২১ 


কবিতায় রবীন্কাব্যের তিনটি মূল ছন্ধ প্রকাশ লাভ করেছে--ক) আখ 
সচেতন্মৃক! ; “জাগিযা। উঠেছে প্রাণ ॥ (€খ) দেই জাগ্রত প্রাণের সংগে 
পারিপার্িফের ছন্থং ওরে চারিফিফে মোর, একি কারাগার খোর” । এই 
বন্ধ কারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রাণগ্রতিষ্ঠার সংকল্প £ “আমি ডািব পাষাপ- 
কারা”; (গ) এই প্রতিষ্ঠার অর্থ জীবনে সৌন্দধের পরিপূর্ণ বিকাশ £ কেশ 
এলাইদা, ফুল কুড়াইয়া রাম্ধহ আকা পাখা উডাইয়া, রবির কিরণে হাপি 
ছড়াইয়া” জীবনকে (বিকশিত করাই এর উদ্দেশ্য । মানসী কাবো বীজ 
প্রতিভা আপন শক্তিতে ও প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো, একটা স্পষ্ট আধ্যাত্মিক 
ব্যাকুলতা ও সাধনার পরিচয় করি দিলেন । প্রাকৃ-সন্ধ্যাসংরীত পর্বে হেমচন্ধর- 
বিহারীলালের প্রভাব কিছু কিছু ছিল, মানসীতে এসে ববীন্রনাথ সকল 
বহিঃপ্রভাব কাটিয়ে উঠলেন, আপন চিত্ত্দীপ জালিয়ে তারই আলোকে 
নোতুন পথে যাত্রা করপেন। 
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কিশোর রবীন্দ্রনাথের কবিতাম় হেমচন্্র ৪ বিহারীলালের প্রভাবই 
বেশি। মধুক্্দন ও নবীনচান্ত্রর প্রভাব বিশেষ লক্ষ্য কসাঁঘায় না। মধুসদন 
ও রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও কবিধর্ম এমনই বিপরীত যে কিশোর রবীন্দ্রনাথ 
ভুলেও মাইকেলের দিকে আকুষ্ট হন নি। মাত্র একটি ক্ষেত্রে--'বনফুল+ 
কাহিনীকাব্যের ততীয় সর্গে কমলা-নীরজার কথোপকথন মেঘনাদবধ কাযোর 
চতুর্থ সর্গের সীতা-সরম1 সংবাদের অন্ুক্ূপ। এ ছাড়া আর কোন প্রভাব 
নেই । আর মাইকেলী অমিব্রাক্ষরে ও রাবীন্দ্রিক অমিত্রাক্ষরে প্রভেদটাই 
বড়, মিল গৌণ। রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্ধে নবীনচন্দ্রের প্রভাব নেই। 
কারণ নবীলচন্জ্রের বহুখ্যাত রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের শৈশব রচনার পরে। 
হেমচন্দ্রের প্রভাব শৈশবসংগীতেই শেষ । জন্ধ্যাসংগীতে কবি এইসব বহিঃ- 
প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন ও নিজস্ব পথ আবিষ্কার করেছেন। 

হেষচজ্জের প্রভাব বালক রবীন্দ্রনাথের রচনায় লক্ষ্য করাযায়। বালক 
রবীজ্জনাথের “অভিলাষ ও “হিন্দু মেলায় উপহার” কবিতা দুইটিতে হেমচস্্রোর 
প্রভাব লক্ষণীয়) প্রথমটি নীতিমূলক, দ্বিতীয়টি দেশগ্রীতিমূলক কবিত11 
হেমন্্রীয় কপক্চিতরথ ও নীতি-আরোপ-প্রবণতা এখানে লক্ষ্য কর? ঘায়। 
হেদচশ্রের “ভারত-বিলাপ', “কালচক্র'ঃ ভারতসংগীত' । কবিতাবলী ), 'কি 
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কহে কানিয়া' (চিত্ববিকাশ ), 'যঙ্ছলাধন' (বিবিধ কবিতা) প্রভৃতি কবিতার 
ভাব ও ভাষায় লঙ্গে এই ছুটি কবিতার সাদৃশ্য আছে। 
টৈশবলাগীতের কবিতায় হেমচন্ছ্রের প্রভাব আরো স্পট । যেমন, 
রবীন্রনাথের পৃপিমানিশি বর্ণনা £ 
আজি পৃরণিমা নিশি 
তারক কাননে বলি 
অলস নয়নে শলী-.. 
যু হাপি হাসিছে | 
পাল পরাণে ওর 
লেগেছে ভাবের ঘোর 
যামিলীর পানে চেয়ে 
কিযেল সে ভাবিছে। [শৈশব সংগত] 
তুলনীয় হেমচন্দ্রের অস্তরূপ বণনা £ 
আহা কি হন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয় 
কৌনুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল 
সমীরণ মৃদু মুদু ফুসমধু বয় 
কল কল করে ধীরে তরজিণী জল [ 'যমুনতটে' কবিতাবলী ] 
প্রকৃতিবর্ণনায় হেমচজ্রের স্বকীয় দৃরিভংগী ছিল--মানবের চিন্তার সঙ্গে 
প্ররুতির সম্পক কবি আবিষ্কার করেছিলেন । প্রাকৃ-বিহারীলাল-পর্বে এই 
প্রকুতিবোধ প্রশংসাহ | প্রকৃতির স্পর্শের মধ্যে হেমচন্দ্র ব্যথিত মনের সাস্বন। 
অন্বেষণ করেছেন : 
কে আছে এ ভূমগ্ডলে যখন পরাণ 
জীবনপিঝরে কাদে যমের তাড়নে 
যখন পাগল মন তাজে এ শ্মশান 
ধায় শৃন্তে ধিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে, 
তখন বিজ্ঞন বন শান্ত বিভাবরা, 
শান্ত নিশানাথ-জ্যোতি বিমল আকাশে, 
প্রশস্ত নদীর 'তট পর্যত উপরি 
কার না ভাপিত প্রাণ জড়ায় বাতাসে । ণ 
[ 'বনুনাতটে”, কবিভাবলী, ১৮৭ ] 
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কিশোর রবীন্দ্রনাথ অনুযধপ কাব্য-ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন ই 
কে আছে এমন যার এ ছেল নিখখে। 
পুরানে। সখের স্বতি উঠেনি উলি। 
কে আছে এমন যার জীবনের পথে 
এমন একটি শ্বখ যায় নি ভারাকে, 
যে হারা মুখের ভরে দিবানিশি তার 
হৃদয়ের এক্রিক শৃন্ত হয়ে আছে। 
এমন নীরব রাত্রে সেকি গো কখনো 
ফেলে নাই মর্মছেধী একটি নিশ্বাস? 
[ “কবিকাহিনী" (১৮৭৮) তৃতীয় সর্গ ] 
প্রকৃতিবর্ণনায় কিশোর কবি আর এক জনের সাহাযা গ্রহণ করেছিলেন। 
কবির অগ্রজ ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর | 'জীবনস্বতি”তে ববীশ্রনাথ দবিজেআনাথের 
শপ প্রয়াণ কাবোর উচ্ছুসিত বর্ণনা করেছেন। 
দ্বিজেন্দ্রনাথ রূপক কাব্যটিতে যে হ্বপ্পলোক নিশ্নাণ করেছিলেন, তার 
সৌন্দধে অনুজ কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্বপনপ্র্াণের বর্ণনা রবীন্ত্রনাথকে 
প্রভাবিত করেছিল । তার পরিচয় পাই পাতাল বর্ণনায়. 
গম্ভীর পাতাল ! যথা! কালরাত্রি করাল বদনা 
বিস্তারে একাধিপত্য । শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা 
দিবানিশি ফাটি রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল 
শিখাসংঘ আলোড়িয়! দ্াপাদাপি করে দেশময় ॥ 
[ স্বপ্নপ্রয়াণ (১৮৭৫ ), পঞ্চম সর্গ ] 
এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের শ্মশান বর্ণনা-- 
গভীর ত্বাধার রারি শ্বশান ভীষণ । 
ভঙ্গ যেন পাতিয়াছে আপনার আধার আনন । 
সরসর মরমরে হ্থধীরে তটিনী বহে যায়। 
প্রাণ আকুলিয়া বছে ধৃষমন্ শ্মশানের বায়। 
[ বনফুল (১৮৮* ), সম সর্গ ] 
বর্দনাভঙ্গী ও দীর্ঘ ত্রিপদ্বী ছন্দের অহুহ্ৃতি এখানে অতি স্পষ্ট । 
এছ যাচ্ছ, কেননা এইসব প্রভাব অল্পকাল হাত স্থায়ী হয়েছিল । 
রবীজনাখের নিজ ্বীকৃতি ও রচনার সাক্ষা অহছসারে একথা বল! যায় বিহারী- 
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লালের প্রভাব আঅপেক্ষাকত বেশি, কিন্তু তাও বেশিদিনের জন্য নয় + 
সন্ধযাসংগীতে এসে এই প্রভাবও অপশ্যত হয়েছে। 

যে সময়ে মাইকেলের প্রভাবে বাংলাকাব্য প্রধানত বহিমূর্থী ছিল, তখন 
বিজ্বারীলালের কাব্যে অন্থমূ্ধিত। প্রাধাগ্ত লাভ করেছে। এই অস্তদূখি- 
ভার ইশারা রবীন্দ্রনাথকে পথের সন্ধান দিয়েছিল, এর বেশি আর কিছু নয়। 
“আধুনিক বঙ্গপাহিতে কবির নিঙ্ছের কথা” প্রথম বিহ্বারীলালই শোনালেন, 
একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন (দ্রঃ “আধুনিক সহিত) )। ব্হদ্দরী ও 
সারদামজল কাব্যের নিকট কাব্যখণ রবীন্দ্রনাথ বারবার গ্বীকার করেছেন। 
কিন্ত, লা, তা খণ নয়, গ্রহণ, আবম্বীকরণ, সম্পূর্ণ নিজের করেই তা তিনি 
গ্রহখ করেছেন । 

বিহ্বারীলালের প্রস্তাব রয়েছে বনফুল, কবিকাহিনী ও শৈশবসংগীভ 
কাব্যে। তারপরই সন্ধ্যাসংগ্রীতে দেই গ্রভীষ থেকে মু'ক্ত। মনে হয় এইজন্যই 
রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃ-সন্ধ্যাসংযীত পথের সমূদায় রচনাকে (অচলিত সংগ্রন্থ, দু খণ্ড) 
্বাকার করতে চান নি। 

(কহাখীলীজ যে হেমচন্দ্রের মন্ে। ক্িযাপদক মল ব্যবহীর করেন দিন 
এজন্য রবীজ্রনাথ রুতজ্ঞত। স্বীকার করেছেন । | 
ব্হুন্দরী কাব্যের-- 
একদিন দেব তরুণ তপন 
হেরিলেন স্বরনদ্রীর জলে 
অপরূপ এক কুমারী রত 
খেল। করে নীল নলিনঈদলে। 


এ রি 
রশি লালিত্য ও শ্রতিমাধুর্ধ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল, টশশবসংগ্ীভে 


এরই' অন্থহ্থতি-- 
তরল জলদে বিমল চাদিম! 


নিয় চলিয়া কুহমের কোলে 

পু নীরবে লইছে হুরভি ঢালি। 

পু প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, "একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া 
মি । “২: আমার অভ্যাস হইয়া গিমাছিল। বন্ধ্যাসংগ্ীতে 
হে, কি ব্ষভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াটিত ্ 







উনিশ শতকের বতিকবিত! ও রবীননাখ ২ 


[ খীহ্নস্বতি, “সন্ধ্যাসংসীত' )। কেবল ছন্দের ক্ষেত্রে নন্বঃ ভাবের ক্ষেত্রেই 
রবীজ্জনাথ সন্ধ্যাসংগীতে মুক্তি অর্থন করেছিলেন প্রতিভার অসাধারণ আত্ম" 
বিশ্বাসের জোরে । 

বিহারীলালের 'শরৎকাল' ও 'সারদামঙ্গল' কাবোর প্রভাব রবীশ্রনাতের 
“বনফুল', 'টৈশবসংলীত+, "বান্ীকি প্রতিভা” কাব্যে লক্ষবী। বিহারীলালের 
সিটি সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথে অধিকতর সার্থকতাঁয় মণ্ডিত হয়েছিলে। | 
প্রথমত, প্ররূতির সে অস্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনে ও তার মধ্যে একটি রোমার্টিক 
বিষাদের স্বর আবিষ্কারে বিহারীলালের ইঙ্গিত সাহায্য করেছিল। দ্বিতীন্ত, 
প্রেমের লৌকিক ও আধারগত সত্তার উদ্পেব” ষে একটি সাবভৌম অধ্াত্সত্ব? 
আছেঃ তার অগ্রন্ভৃতি বিহ্বারীলালের কাব্যে (প্রেমপ্রবাহিণী, সারঘামঙ্গল ) 
প্রথম লক্ষ্য কর? যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে (সোনার তরী) সে কাবাভাবন। 
পরিপুষ্টি লাভ করেছে । তৃতীয়ত, রোমাটিক কাব্যভাবন1 থেকে মিট্টিক কাবা- 
ভাবনা উত্তরণ ঘটেছে, বিহাবীলালের সংগীতশভক (১৮৬২) থেকে সাধের 
আসন (১৮৮৮) কাব্যখীবা। ভব পকিচসস্থল। : বূবীন্দ্রনদখেক ক্ষেঅও বড 
ঘটেছে, কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) থেকে চিত্রা (১৮৯৬) কাব্যধার। ভার, 
প্রাণ । চিত্রা কাব্যে এসে রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক্‌ কাবা ভাবনা পূর্ণতা পেছেছে, 
এখানে রবীন্দ্রনাথ বিহ্বারীলালকে ছাড়িসে গিয়েছেন | 

এই তিনটি ক্ষেত্রে বিহ্বারীলালের দাঁন ও রবীন্দ্রনাথের স্বীকরণ ও স্থজ্জন” 
ক্ষমতার বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান লেখকের প্উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা 
গীতিকাব্য* গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে করা হয়েছে। 


1 ৪8 1| 


উনিশ শতকের শেষ পাদ্দে সমসাময়িক কবিদের কাব্যসাধনার সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার একটি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্ত লঙ্গ্য করা যায়। রবীন্দ্র 


ধারিডা771777177/77) 71777777177) 


একথাই প্রমাণিত হবে বলে আমার ধারণা যে রবীন্দ্র প্রতিভা অমুল-তরু 
নন্ব। ত1 সমকালের কাব্)পরিবেশ থেকে আলো বাতাস গ্রহণ করেছে, 
সহযাত্রী কবিদের কাব্যভাবনায় অংশ নিয়েছে প্রেম» প্রকৃতি ও বিষাদ £ 
কাবোর তিনটি যৃল ক্ষেত্রে রবীন্রনাথ ষে ছন্তরিক বেদনাকে বাণীযপ ফান 
করেছিলেন, ত1 সমকালীন কবিদের দ্বার! সমধিত ও পরিপু হয়েছিল। 


বি রখীন্র“সষীক্ষ। 


প্রথমেই ইন্জিয়াশ্রিত প্রেষকবিতার আলোচনা করা যাক। যৌবনের ও 
প্রেমের জয়গান রচনায় সেগগিন রহীন্রনাথের সঙ্গীর অভাব ছিল ন1। 

রবীশ্রনাথের ইন্টিঘ়াশ্রিত প্রেমের কাবা “কড়ি ও কোমগ' (১৮৮৬৯ )1 
পমকাজের যে-সব কবি ইন্টরিয়াশ্রিত প্রেম-কবিতা! রচনায় খ্যাতিলাভ 
কয়েছিলেন। তার] হলেনশবলদেব পালিত ( +কাব্যমালা? ২ ১৮৭০), 
বজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (শ্রাবণী, £ ১৮৯৭), মুন্সী কায়কোবাদ ( “অশ্রমালা' ), 
ছহর়িশ্জ্জ নিয়োশী (বিনোদ মালা £ ১৮৭৮, খমালতীমালা”,। ১৮৯৯), 
গোবিন্দচন্ত্র দাস ("প্রেম ও ফুল? £ ১৮৮০৭ বকুদ্কুম 2 ১৮৯২, কন্তরী? ১১৮৯৫, 
প্চম্দন' $ ১৮৯৬ ১। দেবেজুনাথ মেন ('অশোকগুচ্ছ' ১১৯৯৬ )। 

কড়ি ও কোমলের রচয়িতা গুল মানবতার কবি। একাব্োর প্রেম 
পাখিবপ্রেম। ইন্্রিয়াশ্রিত প্রেমের জয়গানে এ কাব্য মুখরিত । এখানে 
কবির মনে হয়, "আমার যৌবনন্বপ্পে ঘেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ। 
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতে! 1” প্রকৃতির নিবিড় সাহচবের 
সথো থেকে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে নারার গ্রেমলাহচর্ধ বিষয়ে সচেতন হয়ে 
উঠেছিলেন, তার আলোচনা আছে এই কাব্যে। এখানে ম্র্তব্য, শুধু 
কামনাগন্ধী, বাহু মিলনে পরিসমাপ্ত প্রেম কোনদিনই রবীন্দ্রনাথের ' কল্পনাকে 
উদ্গপ্ করে নি, ইন্জ্রি্লালসা কখনও প্রেমের দ্ব্গায় সযমাকে খণ্ডিত 
করে লি। 

বলদেব পালিতের “কাব্যমালা'য় ভোগের উল্লান, যৌবনের চাঞ্চল্য, আর 
একড়ি ও কোমল'-এ ভোগের শুদ্ধ আকাক্া, যৌবনের শ্বপ্প। দেহ-কামনার 
সংকীর্ণ লীমাকে লঙ্ঘন করে গেছে 'কড়ি ও কোমলে'র সনেট-নিচন্, বলদেব 
তাপারেননি। একই বিষয়ে রচিত কবিতার উদ্ধৃতিতে একথা স্প্ হবে। 

স্যনের বর্ণনায় বলদেব বলেছেন £ 


পল্পবন্বরূপ ধলি এ করপল্পবে 

রাখিব ঘটের মুখে কাম মহ্োৎসবে । 

সিন্দুরের বিনিময়ে নখক্ষত-ছট। 

অপূর্ব শোডিবে, যেন প্রবালের ঘটা ॥ 
একই প্রসংগে রখীজ্জনাখের বক্তব্য £ 

প্রেমের সংসীত যেন বিকশি্ রয়, 

উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃছয়ের তালে । 


উনিশ শতকের পীতিকবিতা ও রবীশ্রানাখ  হ্খ 


হেরে! গো কমঙ্সাসন জননী লক্ষ্মীর 
ছেয়ে! নারী-হৃঘয়ের পবিত্র মন্দির ॥ 
নারীপ্রেমের পবিত্রতাকে রবীন্্রনাথ কোন ক্রমেই ক্ষুয হতে ঘেন নিঃ 
ত্নযূগলের প্রতি কামজ আকর্ষণ নয়, রোমার্টিক আকর্ষণ এখানে প্রফল । 
আরও একটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক । হরিশ্চজ। নিয়োগীর “বিধায়”, 
যুক্দী কাঁয়কোবাদের প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ও “বিদ্দায়ের শেষ চুন” ও 
দেবেন্দ্রনাথ সেনের “দাও দাও একটি চুত্বন”--চুষ্ঘন-বিষয়ক এই কবিতা” 
চতুষ্টয়ের সঙ্গে “কড়ি ও কোমলে'র 'ুম্বন” সনেটের তৃলনা করা যায়। ব্ববীন্তর- 
নাথের সনেট এই কবিতা চতুষ্টয়ের পূবেই ১৮৮৬ থ্রীষ্টান্ধে রচিত হয়েছিল। 
রবীক্্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব ভাবের সমুয্তিতে, রোমান্টিক কল্পনার সমারোছে, শালীন 
চিত্রণে॥ পরপর চারজন কবির চুম্বন বর্ণনার কয়েকটি চরণ উদ্ধার করছি, 
এতেই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হবে । 


[ এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের "উনবিংশ শতান্বীর 
বাংলা-গীতিকাব্য গ্রন্থের তৃতীয় ও নবম অধ্যায় দ্রষ্টবা ] 


মুন্সী কায়কোবাদের ব্যাকুল জিজ্ঞাস! £ 
ৃ মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন? 
যবে তৃমি মুক্ত কেশে 
ফুলরাণী বেশে এসে, 
করেছিলে মোরে প্রিয়! দেহ আলিঙ্গন । 
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুদ্বন ? 
--প্রণযের প্রথম চুম্বন? 
হরিশন্্র নিয়োগীর প্রীতি-প্রসন্ধ চিত্তের আবেদন £ 
আর নয়, বিদায় লো! যাই এইবারঃ 
স্থরক্ক অথরোপরি 
বিদ্বায় চম্ষণ করি, 
চাপিয়! উ্নসে বর শ্ীঅঙ্গের ভার, 
হাষিয়! বিধায় দাও, প্রের়সী আমার । --বিদায়ঃ 
দেবেজনাখের ছুরার কামনা 
ঘাও, দাও, একটি চুন 


৭৮ সবীন-সমীক্ষা 


মি্গনের উপকূলে সাগর সঙ্গমে 
দুর্ধর বানের মূখে দ্বিব ভালাইয়া সুখে 
দেহের রহস্তে বাধা অন্ভুত জীবন, 
দাও) মাও, একটি চুম্বন । 
স্পা দাও একটি চুম্বন” 
'আর রবীন্ত্রনাথের রোমাটিক তীর্থাভিসারের হর্ষ ও আবেগ £ 
অধরের কানে যেন অধরের ভাষা 
দোহার হাদর যেন দৌছে পান করে। 
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাস 
তাঁথযাত্র! কাঁরয়াছে অধর সঙ্গমে 1", 
ছুটি অধরের এই মধুর মিলন 
দুইটি হাসির রাডা বাসর-শয়ন ॥ 
প্রেমের শ্বগীয় সষমা এখানে হীন্ত্রয়লালসা ও ছুবার কামনার দ্বার খণ্ডিত 
হয় নি। রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্্য ও শ্রেষ্টত্ব এখানে স্বতঃই প্রমাণিত । 


আদর্শাসিত প্রেমকবিতার ক্ষেত্রেও রবাজ্জুনাথের সহ্যাত্রীর অভাব 
ছিল না। মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), ও চিত্রা (১৮৯৬) 
কাব্যের আদশায়িত প্রেমের সহ্থগামী কাব্যলাধন! হল সুধীর্্রনাথ ঠাকুরের 
“গোল? (১৮৯৬), বলেগ্রনাথ ঠাকুরের শ্রাবণী (১৮৯৭), সরোজকুমারী 
ঘেবীর হাসি ও অশ্রু, (১৮৯৪), প্রিযম্বঘ] দেবীর 'রেণু' € ১৯০০) ও 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর “পদ্মা (১৮৯৮) ও গীতিকা?। 

বান্তবজগতে প্রেমের বুথা সন্ধান, প্রেমের ব্যাখ্যাতীত রহশ্ত, সংসার 
বনে অধ)রতা ও সংশঘের তীব্রতা, প্রেমাম্পদের সঙ্গে আত্মিক মিলনের 
জন্ত বৃখ! ক্রন্দন 'মানসী' কাব্যে রয়েছে! গ্রেমাকর্ষণ মূলতঃ অভিবান্তবের 
'কর্ষণ, প্রেমের রহমত ছুজ্ঞেছ ও প্রেমিক হৃদয় অন্তহীন রহস্যের নিলয়» 
তার পরিচয় 'সোনার তরী'তে আছে। বলেম্ত্রনাথ প্রমুখ কবিদের রচনায় 
প্রেমের অতিবাত্তব আকর্ষণ ও রহস্যময় কপ, দুইটি প্রকাশিত হয়েছে রবীন 
নাথের অন্থলর়ণে। 


ববীআনাথ বর্ষ ও বিরহ ততটিকে কাবাকপ দিয়েছেন 'লোনার তরীতে 
এই ভাবে-- এ 


উনিশ শতকের গীতিকবিত্তা ও রবীন্দ্রনাথ হ৯ 


আজি বর্ষ গাচতম 
নিবিড় কৃম্তলসম 
মেখ নামিয়াছে মম 
ছুইটি ভীরে। “হৃদয় যমুনা 
বলেন্্রনাথের কাবো, এরই প্রতিধবনি £ 
মেঘ নামিয়াছে আজি ধরণীর গায়, 
তুমি এস নেমে এস হদয়গুহায় 
অন্তরের মাঝে, অধ়ি অস্রবাপিনি। -জস্তরবাসিনি 
প্রিয়ঙ্বদ1 দেবীর কাবো একই ভাবলার প্রতিচ্ছবি £ 
মেঘ নামিয়াছে আজ ঘেরি চারিপাশ 
নবন্সিগ্ধ অন্ধকার, সজল বাতাস 
ধরণীর আর্জবক্ষে নিবিড পরশে 
রোমাঞ্চ জাগায়ে তুলি উদাস হরষে 
ছোটে গর্ব ভরে, "বুদ্ধ ঘরে একা বসি 
অশ্রু শ্াখি, প্রাণে গজাণে তব মুখশশী | 
তবু একবার এস নয়ন সপ্মুখে 
বাহুবদ্ধে তম্ুখালি গাখি লহ বুকে । বিরহ? 
বর্ধার প্ররুতিতে বিরহীচিন্তের আপন বেদনাবিবশ হৃদয়ের সমর্থন পায়, 
বাংলা কাব্যে এই ভটির প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ | 
বাস্তব ভ্গতে প্রেমের বৃথা সন্ধান ও তার জন্য নিষ্ষল স্ুচন] বিহারী- 
লালের “প্রেমপ্রবাছিণী' কাব্যে, ভার পূর্ণতা রবীন্দ্রনাথের "মানসী? কাবো ও 
তারই বিশ্বস্ত অন্ুক্তি স্ধান্দ্রনাথ ঠাকুরের “দোলা” কাব্যে । এই কাব্যে 
নিখিল প্রয়াস”, পিরিতাপ হৃদয়ঘমূনা?, প্রমুখ কবিতার নামপরিচয়ে মানসী- 
সোনার তরীর আগুগত্য গ্রতিষ্ঠিত। সোনার তর কাবো প্রেমের 
ছজেস় রহস্য ও মৃত্যুর সংগে প্রেমের একাত্মত। সাধিত হয়েছে । এক্ষেত্রে 
নুধীজ্্রনাথের (হ্ৃদয়ষমুনাঁ £ দৌল।) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাবাভাবনা ও 
চিত্রকল্পের আশ্চর্ঘ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ('লোনার তরী» “ঝুলন? ও 
“হদয়হমুদা )। 
ধান্্রনাখের ও সরোজকুমারী দেবীর প্রেম সাধনায় যে নিবেদন ও আক্ম- 
-সমর্পণের হুর গাছে, তা রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও বর্তশনান। 


ক | রবীন্-গমীক্ষা 


জীষনলাধনা ও কাযাসাধনার ফল জীবনাধিষ্ঠাজী দেবীর চরণে সমপর্গের 
পূর্ব কাহিনী রবীন্দ্রনাথের চিতা কাবো বদিত হয়েছে। গ্রেষের 
আগর্শারিত রূপচিরণ, তার অভিবাত্তব পরিণতি প্রেমিকাকে জীবনাধিষ্ঠাত্রী 
ধ্েবীন্ধপে বরণ, প্রেমের রহ্লাযময়াত| এবং কাব্যসাধন1 ও জীবনসাধনায ভেদ" 
লৃত্ি সোনার তরী--চিত্রা কাবাকে মহন্ত পর্যায়ে উন্নীত করেছে। 
ববীন্রনাথের জীধলদেবতা। বন্দন। £ 
দেবী, অনেক ভক এসেছে তোমার চরণতলে 
অলেক অর্থ আনি। 
খ্বামি অভাগা এনেছি বহিয়! নঘনজলে 
বার্থ লাধনখানি 1*** 
তুমি যদি, দেবা, পলকে কেবল 
কর কটাক্ষ শেহন্বকোমল+-- 
একটি বিন্দু ফেল আ্াখিঞল করুণামানি 
সব হতে তবে দাথক হবে বার্থ লাধনধানি। ('সাধনাস্চিত্রা) 
নুধীন্্রনাখের বিচিত্রক্ষশিনী বম্দন] £ | 
কে তুমি রয়েছ মোর অন্তরের মাঝে 
বিডিজঅকপিণী। কত দিন কত সাঙ্জে 
দেখেছি তোমায় ১. পরাণ বৃক্ষ 
নিশিদিন প্রাণপণে কেমনে না জাপি 
ভোমা হতে প্রাণরস লইতেছে টালি। 
চিরতরঞ্গিত এই জীবনসাগরে 
এহদুর আনিয়াছ তুমি হাত ধরে 
যাহা ঘটিয়াছে মন হতে দূর করে 
এবে ভোমা কাছে যাচি-জান ত গুন্দরি 
অন্তরের মাঝে মোর দিবস শর্ধরা 
কি আশ! জাগিয়া আছে তাছে পূর্ণ করি 
জীবনের সুধাপাত্রথানি ঘাও ভঙ়ি, 
তার পর রখচক্রতলে বাখি মোরে 
যেখা খুসি লিষে বেছে জন্ম জয় খরে। 


০: 


উনিশ শত্তকের দীতিকবিতা ও রবীজ্নাথ ঙ১, 
আর সরোজ্কুষারী দেবীর ব্যাকুল প্রার্থন। £ 
জেনেছি বুঝেছি দেবী বিফল সাধন] । 
শিখিনি করিতে পূজা ও ছুটি চরণ 
আজন্মের ঘোর তৃষা অতৃগ্ট বাসনা, 
মিটিবে না কক মোর থাকিতে জীবন 1****** 
তবু দ্বেবী আশাহীন নবীন আশায় 
গেখেছি যতনে এই ঝরাফুল গুলি, 
পরাইতে যাই আর সাহস ফুরায় । 
পরিবে না গলে তুমি লবে নাকি তুমি? 
না হয় রাখিয়। দাও চরণের ছায়ঃ 
মুহূর্ত বিফল আশা যদি মেটে হায়। 
[ “সাধনা'হাসি ও অশ্ধ] 
রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-ততব ও অতিবান্তব প্রেম-সাধনা এই ছুজন 
কবির কাবো সমর্থিত হয়েছে, এতে রবীন্দ্রপ্রতিভার জয় চিত হয়েছে । 
কেবল ইন্দ্রি্বাশ্রিত ও আদর্শাফ়িতভ গ্রেমের ক্ষেত্রেই নয়) বোমার্টিক 
বিষাদের ক্ষেত্রেও রবীজনাথ একক ছিলেন না। বোমার্টিক বিষাদ বাংল। 
্তিকাব্যে প্রথম দেখা দিল বিহারীলালের কাব্যে । বিহারীলালের 
প্রক্কতিপ্রেম, নিধিশেষ অতীন্দ্রিয় সৌন্দধ-সন্ধান, অগ্লান প্রসঙ্তা এবং 
ধ্যানমগ্রতা রবীন্দ্রমানসের যথার্থ অনুকূল হয়েছিল। তবে বিহারীলালের 
প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল । কাবাজীবনের গ্রথম পর্ধে কবি হৃদয়-অরণ্ে 
পথসন্ধান করে ফিরছিলেন। সন্ধ্যাসংগীতে কবিকে হদয়-অরণ্য থেকে মুক্তির 
পথ দেখাল, বথার্থ মুক্তি ঘটল প্রভাতনংগীতে । 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, কবিতার 
রবীন্দ্রনাথ যে মুক্তিলাভ করলেন, তত] এই বিষাদ থেকে মৃক্তিঃ এ কবিতায় 
প্রসর আনন্দসংগীতে হ্রমন্ প্রভাতের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপিত হল । 
এই মুক্তি কবির নিজের মধ্য থেকেই ঘটেছে, বাহিরের কোন শক্তি কবির 
উপক্ন প্রভাব বিষ্তার করতে পারে নি। আর সমকালীন কবিরা রোমান্টিক 
বিয়া অপেক্ষা শোক ও আত্ুবিলাপের হাহাকারেই নিজেদের নিঃশেষিত 
করে দ্বিয়েছিলেন। তাই রোমার্টিক বিষাদের কবিতায় রবীজনাথ আপন 
স্বাদ্চস্ো প্রত্িষঠিত । এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্ত বর্তমান 
লেখকের “উনবিংশ শতান্ধীর বাংল] নীতিকাব)' গ্রন্থের সঞ্তম অধ্যায় জষ্টব্য। 


কহ রবীজা-সমীক্ষা 


এবার শেষ প্রসঙ্গ £ সমকালের পটতৃষিত্ে রবীশ্রনাখের প্ররৃতি-ক্গিভার 
যিচার । বিস্বারীলালের প্রণয় ধরেছি আমি প্রক্কতি-রষবী লনে' ( সংগীত" 
শতক ? ১৮৬২) € 
হধামজ গ্রথয় ভোযার 
জুড়াবার শ্বান কে আমার £ 
তব গত কলেবর়ে, 
আলিঙন দিলে পরে 
উলে যায় হৃদয়ের তার। 
1 বঙগম্ুন্দরী £ ১৮৭৯ ] 
এবং হেমচন্দ্রের-্হায়রে প্রকুত্তি সলে মানবের মন 
ধাধা আছে কি বন্ধনে বুবিতে না পারি। 
[ “যমুনাতটে', কবিতাবলী £ ১৮৭* ] 


প্রকৃতি-কষিচার উপঘুকক পটভূমি রচনা করেছিল। রবীজ্ঞনাথ যখন কাব্য- 
ক্ষেত্রে এলন তখন৪ তিনি হদয়-অরণ্য হতে লিচ্ষান্থ হন সি। এই সময় 
হেমচন্ত্র-নবীনচজ্জ প্রকৃতিতে নীতি ও গুররুচিন্না আরোপ করতেন । তখনকার 
দিনে প্রকৃতি-কবিতা রচনার এই ছিল গ্রচপিত রীতি । রধীন্রনাখ এই 
কত্রিমতা ও সম্্ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন । স্িজেজ্জরনাথ বা 
হিচ্গেন্রলাল যা করতে পান্েেন নিঃ রবীন্দ্রনাথ তা করলেন। কবিতাকে 
জীবন ও প্ররুতির কাছে নিয়ে এজেন। 

পপিঝবের স্বপ্ন ত্ কবিতাটি তাই একাধিক কারণে মৃলাবান। বিষাদ 
থেকেঃ কুতিমভ। থেকে। নাক বা তবারোপ প্রবণতা থেকে গ্রকৃতি-কবিতাকফে 
রধীঙ্ুলাথ মুক্ত কবলেন। জদয়ের অস্তস্থল থেকে উৎসারিত আনন্দধারায় 
পাত হতে কৰি প্রকৃতিকে দ্বেখলেন, সদ প্রকৃতি সেই বুহৎ আনন্দের অঙ্গীকৃত 
হয়ে শেল। প্রপ্কতিতে চিস্তারোপ না! করে কৰি তাকে জীবনের সঙ্গে গেখে 
নিলেন ॥ প্র্কতি-কবিতাম্জ নৃতন ধার প্রবতিত হল। সরোজকুমারী দেবী 
( 'মধ্যাঙ্ছ। ), বিনমকুমারী ধর (রাত্রির প্রতি রজনীগন্ধা: ), হবর্ণকূমারী সখী 
('শারদঞ্জযোৎ' ), দেবেস্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতায় এই 
নবদৃষ্টিঙ্গীর অনুসরণে অতভ্থাতশীল নিসর্গের সাক্ষাৎ পাও! গেল। বর্তঙ্গান 
লেখকের 'উনবিংশি শতাম্বীর বাংলা গীতিকাবা” গ্রন্থের বঠ অধ্যায়ে এ 


বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। 


উনিশ শতকের দীত্িকবিত। ও রবী ন্রনাথ গু 


খনির্বরের স্বপ্নভঙ্গ ( প্রভাতসংকীত ), "অহল্যার প্রতি' ও বধ1বিষয়ক- 
কবিতা (মানলী ) এবং বস্বস্বরা" ও “সমুদ্রের প্রতি” (সোনার তক্নী )--- 
এই ক'টি উচ্জ্রল আন্তরিক গভীর কবিতায় বাংল! প্ররুতি-বিষয়ক কবিতা 
এক মহত্তর পধায়ে উন্নীত হল। জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ আধুনিক কবিদেন 
হাতে প্ররুতি-কবিতার রূপাস্তর ঘটার আগে পধস্ত রবীকর-নির্ধারিত পথেই 
প্রকৃতি-কবিতার যাত্রাপথ স্থচিদ্বিত হয়ে গেল। 'অহল্যার প্রতি' কবিতান্থ 
কবি মাত্ৃক্ষপা প্রকৃতিকে দেখেছেন, আর মানসীর বর্ষ-কবিতাগুলিতে 
লর্বজগদ্গত বিরহবেদন। ও রোমান্টিক বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। বছিঃ- 
গ্রকৃতির বর্ণনায় ও তার সংগে মানবহদয়ের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্পর্কস্থাপনে 
রবীন্ত্রনাথ বোধ করি ওমর্ডস্ওঅর্থ ছাড়া আর সকল কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ট। 
“অহল্যার প্রতি' কবিতান্ প্রকৃতির প্রতি যে স্ুগরভীর মাতৃহ্ী প্রকাশ 
পেয়েছে; “বন্থদ্ধরণ কবিতায় তার রলসমুদ্ধ পরিণতি । 

উঁনশ শতকেন্গ শেবপাদে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও এই শতকের 
সমাগ্ডির পূর্বেই তার নিঃলংশয় প্রতিষ্ঠা ঘটেছে । প্ররুতি-বর্ণনায়। ইচ্ছিয়াশ্রিত 
আদরশাফ্িত ও মিস্টক প্রেমের উপস্থাপনা এবং রোমার্টিক বিষাদের অস্যবঙগ 
পরিচয় দান সমসামদ্মিক কবিদ্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য ও স্বাতস্তর্ 
এতক্ষণ লক্ষ্য কর! গেল। কপতান্ত্রিকত € ভাবতন্নয়তা, তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, 
যৌবনের হর্য ও বেদনা, বাস্তবের কঠিন পেষণ থেকে মুক্তিসাধনা, আদর্শ ও 
সৌন্দর্ষের সন্ধীন : এই পর্বে রবীন্দ্রনাথকে ক্ষতবিক্ষত করেছে । এই ক্ষেত্রে 
সহযাত্রীর অভাব ছিল না, তাও লক্ষ্য করেছি। 

তবে রবীন্দ্রনাথের টৈশিষ্ট্য কোথায়? রবীন্দ্রকাবো সকল ধারার সমন্বর 
সাধিত হমেছিল ও এই সমর থেকেই বাংল! কাযো এক উন্নততর কবিকর্ের 
উদ্ভব হযেছিল। উনিশ শভকের বাংলা গীতিকাব্যসংলারে রবীন্রনাথ একক 
নন, কিন্তু তিনি শ্রেষ্ট । শতাব্দীর সাধনার ফল রবীন্ত্রনাথেই প্রকাশিত 
হয়েছিল 


বিশ শতকের পীতিকবিতা ও রবীন্দ্রনাথ 


১॥ 


প্রতিভার পরিচয় কেবল অপূর্যবন্তনির্মাপক্ষম হুজ্জায় নয় অল সংশ্রবিধ 
রপকরমে ও ভাবের বহচারিভায়। তাই ববি-প্রতিভার পরিচয় কেবল 
ভু-একটি ক্ষেত্রে নয়, নালা ক্ষেত্রে তার শ্বচ্ছন্দ বিচরণ । বিশেষ করে বাংল! 
কবিতার ক্ষেতে তা সংকীর্পরিধিতে সীমাবদ্ধ) ভাবলে আশ্চর্য লাগে, অর্ধ- 
শত্বান্বীকাল (১৮৯৯-১৯৪* ) রবিপ্রতিভা কাবাক্ষেত্রে শিতা নব নষ স্াই 
ফয়েডে | এই ফালসীমার মধ্যে কবি রবীজুনাথ তিনটি গোষ্ঠীর কষিদের 
প্রভাখিত করেছেন । উনিশ শতকের শেষ দশক ও বিশ শতকের প্রথম 
দশকে দেবেশ্রণাথ সেন, অক্গয়ন্টমার বড়াপ, স্থধীন্্রনাথ ঠাকুর, বলেজনাথ 
ঠাকুর, প্রমধনাথ পায়চৌধুবী, সরোজ্কুমারী দেবী, গিবিজ্মোহিলী দাসী, 
কামিনী রায়, মামকুমারী বন্ধ, গোবিন্দচজ্জ দাস, খ্বিছেন্দ্রলাল রায়) বিজয়চক্জর 
মন্ুমদার রবীন্-প্রতিভার দ্াতিতে শিষ্পভ হয়েছেন । শেষোক্ত তিন জন 
়বীন্র.প্থ থেকে সরে গিয়ে স্বতঙ্থ্ কাব্যধার। গড়ে তৃলতে চেয়েছিলেন, এবং 
পরাজিত হয়েছিলেন। এরপর বিশ শতকের প্রথমার্ধে যে কবিরা এসেছেন 
তারা বিরোধিতার গ্রহাস না করে, রবীন্ত্রনাথের কাছে বিনিংশেষ আত্মসমর্পণ 
করেছেন । সতোঙ্ছলাখ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক? করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়, 
তীন্্রনাথ সেলগুপ, মোহিতলাল মজুমদার, কাজি নভরুল ইসলাম গ্রমুখ 
ঝবীজ্ঞাছুসারী কবিরা রবীন্ত্রছাযাতলে কাব্যজীবনের বাআ-স্থচনা ও সমাপ্তি 
ঘটিয়েছেন। শেষোক্ত তিনজনের কবিতায় পরবতী কাব্যধারার ইজিত পাওয়া 
শে । এক পর়েকার কবিগোগ্ী এসেছেন “তিরিশের দশকে । প্রেমেজ 
শি, বুদ্ধদেব বন্ধ। অচিন্যাকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত, সমর সেন, বিধু দে, 
জীবনানন্দ দাশ, অুধীঙ্জনাথ দত্ত আধুনিক কাব্য আন্দোলনের পুরোধারূপে 
এসেছেন। অগ্তাৎখি এদেরই প্রভাব সর্ধাপেক্ষা! বেশি । ূ 

ঝবীন্জনাখের সর্বাতিশায়ী প্রজাব উপযোজি তিন গোঠির কবিষা অভি, 
করতে পারেন নি। কি রবীন্ত্রান্থুলারী কধিগোঠী, কি আধুলিক কবিরাঠাঠী, 
কি দেবেজ্রনাথ-আক্ষয়কুমার-বলেজ্নাথের গোঠী--সকলেই রবীন্্র-প্রতিতাকে 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন । এখানে ছুটি প্রাসঙ্গিক স্বীরৃতি তুলে দিচ্ছি ২ 


বিশ শতকের লীতিকবিত্1 ও নবীজনাথ ৬৫ 


রবীশ্রাছুপারী কবিসঙান্জের অন্তত্ম কবি ভ্রীপজনীকান্ত দাস বগেছেন, "সত্য 
*কখা বলিতে গেলে রবীন্্র-পরবন্তী বাঙালী কবিদের প্রায় সকলে আমরা 
ছেন মূল গায়েন রবীন্দ্রনাথের দোছাফি করিয়াই লার্থক হইয়াছি। ছুই 
চারিজন একটু দুরে সরিয়া বেসুয়া গাহিযার চেষ্টা করিয়াছি বটে, কিন্ত 
শেষাশেবি ওই রবীন্্র-রপ-সাগরেই ডুব দিতে হইয়াছে। আন্-ঘাটে তরী 
বাধা আর হয় নাই।”” (“আত্মস্মতি”, তৃতীয় তরঙ্গ )। আর আধুনিক 
কবিসমাজের অন্ততম প্রধান শ্রীহৃধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের 
চেয়ে সক্রিয় তথা সর্বতোমৃখ সাহিত্যিক বাংলাদেশে ইতিপূর্বে জম্মান নি 
এবং পরবর্ভাঁর1 আত্মগ্লাঘায় যতই প্রাগ্রসর হোক না! কেন, অনুভূতির রাজ্যে 
কুদ্ধ তারা এমন কোনন পথের সন্ধান পানর নি যাতে রবীন্দ্রনাথের পদ চিন্ধ 
নেই। বস্কত তার দিথ্বিজয়ের পরে বাংল] সাছিতোর যে-অবস্থাস্তর ঘটেছে, 
তাএই £ তীর অসীম সাম্াজোর অনেক জমি জোতদারদের দখলে এসেছে ; 
এবং তাদের মধ্যে যার] পরিশ্রমী, তারা নিজের নিজের এলাকায় শঙ্কের 
পরিমাণ বাড়িয়েছে মাত্র; ফসলের জাত বদলাতে পারে নি!” (কুলার ও 
কাঙপুরুষণ )। 

ছুঙ্গন সম্পূন ভিন্ন, স্বতন্ত্র কাব্াধর্ষে বিশ্বাসী কবির কাছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 
একই শ্রদ্ধের উক্তি পাব-প্রতিভার ন্বীকতির পরিচয়ন্থল। রবীন্দ্রযুগের 
কবিতার আলোচনায় তাই এ"সত্য বিশ্বত হলে চলে লাষে, রবীহনাথ 
বাংল! কাব্যে অপরিহাষ সত্য। রবীন্দ্রাঙ্ছদাপী কবির! কীভাবে অন্ধ 
রবীন্্রাঙ্ছলারিতার বৃন্তপথে ঘুরে ঘুরে বার্থতাকে বরণ করে নিলেন এবং রবীন্ত- 
প্রভাব-অতিক্রমেচ্ছু কবিরা কীঁতাবে রবীন্দ্র-কক্ষপথ থেকে সরে গিয়ে সাথকত। 
লাভ করলেন, তার, অন্বেষণেই বর্তমান আলোচলার সার্থকতা নিহিত । 
পল্নীগ্রীতি, এউত্হ-আহুগত্য, মুগ্ধ আন্মরতি, ভক্ষিগ্রবণতা, 'ভাববিলাস, 
ছন্দচাতুর্ধ ও মঞ্জল বাক্পর্বন্বতা, নগর জীবনের প্রতি বিরাগ ও রও বাখ্যযের 
অন্বীরুতি রবীজ্ঞান্ছসারী কবিদের কাব্যসাধনায় লক্ষ্য করা যায়। বিপরীত 
গিকে আধুনিক কবিতায় লক্ষ্য করি, তা এক্ান্তভাবেই লগরভিত্তিক ও 
সমাক্জ-সচেতন | আমাদের কালের মধা দিয়ে ছুটি কুধির নদী প্রবাহিত 
হযে; তা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের পূর্বতন জাশা-তরসাকে নিধূলি 
ধরেছে; ফলে এসেছে তিক্ত, নিয়াশা হতাশা ও বেদনা; এসেছে 
মোমানটিক হ্বপ্রাষেশের ভরত সমাধি ও প্রখর বাস্তবের ক্ধালোকফোন্তাবি 


ওক বধীশ্র-সমীক্ষা 


নোতুন জগৎ । সংস্কারমূক্তি ও কেব্রাপসরণ, বিশ্বধীক্ষা ও বৈদেশিকতাঃ 
নাগরিকতা! ও তিকদৃহিসমন্ধিত জীবনবোধ, অকপট সতানিষ্ঠা ও কঢ় বান্তবা্ছ” 
ভূতির রূপান্ণে আগ্রহ আধুনিক কবিতায় বড়ো হতে উঠেডে । আর এই-সৰ 
লক্ষণের মধা দিয়েই বুঝতে পারি, অন্ধ রবীন্্াগুসারিতার দিন শেষ হয়েছেঃ 
বাংল] কাব্যে পালাবগল হয়েছে । 
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এই পালাবদল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন, একথা অবশ্বস্থীকাধ। 
'পরিশেষ' (১৯৩২), পুনশ্চ (১৯৪৪) ও সাহিতোর পথে" (১৯৯) তার 
পরিচয়ঙ্থল। প্রথম বিশ্বপমরের পর ইয়োরোপে যে সামগ্রিক কালার 
হৃচিভ হল এবং যা পরে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করে নিল, বাংল। সাহিত্যে 
সে বিষয়ে রবীন্রনাথই সর্বপ্রথম সচেতন হছলেন। প্রথম বিশ্বসমরের ফলে 
মানুষের এতাবৎকালের মানবিক যুলাবোধসমূহের প্রতি আস্থা! বিনষ্ট 
হল, সামানিক সংগ্িতি ও পারিবারিক সংহতি বিচলিত ও বিপর্ধন্ত হল, 
রতি থেকে মানুষ বিচাত হল। এরই ফলে এলিঅটের *পোড়ো! জমি' 
(৬৪516 1,510) দেখা দিল এবং দ্রুত মানবজীবনে সমাজ-যানসে তাক 
অধিকার বিস্তার করল। রোমাটিক হ্বপ্লাবেশের ক্ররত সমাঞ্চি ঘটল 
এঁতিছ্বত্র&$ বিশ্বাসরিক্ত বাস্তবান্থভৃতির জু ঘোষিত হল । সমরাস্তিক 
হতাশ], বেদনা, লংশর, সর্বগ্রালী নিরাশ কবিতায় ছায়া! ফেলল । এলিজ্ঘট- 
অডেন-ন্পেশারের কবিতা তাই পাঠককে সখী করল না, সংশয়পীড়িত 
কফরল। 

বোধ করি প্রথম সমরোতর বিশ্ব সেদিন কবিতার মৃতা্দিনের অপেক্ষায় 
প্রহর নছিল। আশ্চর্য এই যে, রবান্ত্রাহলায়ী কবিসমাব্ধের কবিতায় তার 
বিচ্দুমাত্র গাভাল পাই লা। কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, কালিদাল। ঘতীক্- 
মোহনের কবিতাঃ পর্লীপ্রীতি, এতিহাহৃস্থতি, সরল প্রক্কতিদৃ্ই ও রোঘার্টিক 
জীবনধ্যানই প্রথম ও শেষ কথা হয়ে রইল। তাবের কাব্যজীবননর 
অধিদেবত! রবীঙ্্নাথও যে পরিবিত হচ্ছেন, তিনি যে সোনার ভনী-চিআ”: 
কল্পনার রোমান্টিক ম্বপ্রলাক খেকে আনেক দূরে চণে গেছেন, তিনিটষে, 
খেঘা-লী তাধ প-সীতিমাল্য-সীভালিয় অধ্যায্মলোক থেকে ্রষ্ট হয়ে বলাকা 
বির যার পর্ন শুনে বত কোনোখানে ধারার জন্ম ব্যাকুল হযেছে, নে”. 


বিশ শতকের মীতিকবিত? ও রবীজ্ুনাখ ৬৭ 


কথা রবীন্-ভক্তরা একেবারেই চিন্তা করেন নি। যতীকরনাথ সেনগুপ্র। 
মোহিতলাল মনুমদার ও কাজি নঙ্গরুল ইসলাম সেদিন এই মমাজে ও মনের 
ভ্তগত্তে কালান্তরের প্রভাব অম্পষ্টরপে অনুভব করেছিলেন, ফবিতা 
বিশ্বানরিক্ত সংশয়পীড়িত আনন্ভ্রষ্ট অনুভূতিসমূহকে কাবাকপদানের প্রয়াস 
করেছিলেন | 

কঝবীন্ত্রনাথ বিশ্বব্যাপী ভাঙা-গড়া ওলোট-পালটের কথাটা! প্রকাশ 
করেছিলেন যে-ডাবে, তা প্রমাণ করে রবীন্দ্রনাথ যুগ-স্চেতন কবি, রোমান্টিক 
বপ্রবিলাসী নন | কিন্তু এই সর্বধ্বংসী সর্বগ্রাসী কালাস্থর রবীন্দ্র-কাবামানসের 
অহথকূল নয়, প্রতিকূল, সেকথা ও অবস্থাম্বীকাধ। রবীন্দ্রনাথ সমাজে সাহিত্ো 
চিন্তালোকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সম্পকে মন্তুবা করেছিলেন এই বলে 

“গত যুরোগীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ, এত পিুর হয়েছিলো, 
তার বহুধুগ প্রচলিত আদব ও আক্রতা সাংখাতিক সংকটের মধো এমন 
অকম্মাৎ ছারখার হয়ে গেলো, দীর্ঘকাল যে সমাজ স্থিতিকে একান্ধ খিশ্বাস 
করে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্তে ধীর্ণ বিদীণ হয়ে গেলে মানুষ যে সকল 
শোভন রাত, কল্যাপরীতকে আশ্রয় কারছিল তার বিধ্বত্য কপ দেখে 
এতকাল যা ক্রিছুকে সে ভদ্র বলে জানত তাকে দুবশ বলে আত্মগ্রতারণাব 
কৃত্রিম উপায়ে অবজ্ঞা করণ্ডেই যেন সে একটা উগ্র আপনা বোধ করতে 
লাগল 1 

কিন্ত, না, কবিতার মুত্ুদিন ত্বরান্বিত হল না, বরং কবিতা পাশ্চাত্তো 
নব প্রেরণায় উল্জীবিত হল। রেনের্সাসের ফলন্বরূপ যে রোমাটিক 
সৌনধধ্যান ও ব্যক্তিস্বাতস্ত্রাবাদ গত শতকের সাহিত্যে মৌল প্রেরণ! ছিল, 
ত1 প্রথম বিশ্বসমরের আঘাতে প্রেরণা নিশেধষিত হবার উপক্রম হল। 
কবিতার পথ দ্রুত পরিবর্তিত হল। সমাজচেতনা ও ব্যক্তিচেতনা, দুই-ই 
প্রবল হয়ে উঠল এবং এদুয়ের ছন্দে শিল্পিমানস দ্বিধাগ্রন্ত হল। প্ররুত্িপ্রেমের 
স্থানে এল নাগরিক আধবন-অন্থরক্কি, স্থকুমার কলাম্ভূতির স্থানে এল জটিল 
অনগ্থা, নিশ্চিন্ত সৌন্দধধ্যানের স্থানে এল উপদ্রত চিস্তাখারা, ভাবাবেগের 
স্বানে এল মননজীলতণ, বহিবিশ্ব ও বাল্যব বড় হয়ে উঠল, এতিহথান্থস্থতি 
পরাছ্ধিত হল, গু অস্তিত্ব-ভিজ্ঞাসা ও অন্তমূুখিত বড় হয়ে উঠল । 

এর ফলে জাধুনিক কবিতার দিগন্ত প্রসারিত হল। বর্তমান শতকের 
প্রথম পাথে পাশ্চাত্য খাবাজগতে নানা বিরোধী ক্যান্দোলন-স্ব বিরোধী 


চা রবী লমীক্চ। 


পয়স্পর-বিরোধী কাব্যাচ্দোলন কবিতাকে মৃত্যুর অভিশাপ থেকে রক্ষা করে 
নোঁতুন ঘাক্সাপখের প্রেরণা সঞ্চারিত করে দিল । ভিক্টোরীর যুগের নীতিবোধ 
সম্পূর্বপে পরাজিত হয়েছে, শান্তি ও সৌন্দর্ষের হডাহিতাবলী ুলা হীন 
উয়েছে। প্ররতিপ্রেষ ও এতিক্ান্গুরাগ শ্রদ্ধার আসন থেকে বিগত হয়েছে। 
অ-কাব্য-চন্তা কাবালোকে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে ও গৃহীত হয়েছে । 
রাজনীতি। সমাজতত। নৃভত্ব। অর্থনীতি, মনশ্তব কবিতার দেখা দিল। 
ক্যুরিয়ালিকম্। দাদাইজম্। ফিউচারিজম,। ইন্প্রেশনিজ্গম। সিম্বলিজম্ঃ 
একমিসটেন্টশিয়ালিজম্‌ প্রভৃতি পানা মতবাদের ভীড়ে আধুনিক কবিতা পথ 
হারাচ্ছে ও পথ সক্কান করছে। 

প্রথম সমবোত্তর পাশ্চান্তা করিত] সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কত সচেতন ছিলেন, 
তার প্রমাণ তার 'আধুশিক কাব্য প্রবন্ধটি (১৯৬২ «সাহিত্যের পথে" গ্র্থতুক্ষ) 
এবং *্লাভিতোর স্বরূপ প্রবন্ধ সংকলনের আলো5নাগুরি। এই সব কস্ট 
প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৩২ থেকে ১৯৪১ শ্বীঃ। এই সময়েই যাংল। কাবো 
পালাবদল হয়েছে । পুনশ্চ কাব্যের রচনাকাল ১৯২৯ থেকে ১৯৬২, 
প্রকাশকাল ১৯৩২ ত্রীষ্টা। এই বৎলরগুলি বিশেষ গুরুত্বপৃণ, কেননা ১৯২৩ 
থেকে ১৯৬৩ ত্রী্াফের মধ্যে আধুনিক কাব্যধারার স্থচন! ও প্রনোর লক্ষ্য করা 
গেছে। ১৯২৩-এ “কল্লোল” পত্রিকা প্রকাশিত হয়, ১৯৩*-এ পিযিউয়ঃ 
অৈমাসিক প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ থেকে ১৯৩*-এর মধ্যেই আধুনিক বাংলা 
কাব্যান্দোলনের নেতৃস্বানীদ কবিদের ( গ্রেষেন্্র মিত্র, বুদ্ধদেব বস, অচিগ্তা- 
ফুমার সেন&, অজিত দত, সমর সেন, বিষু। গে, জীবনানন্দ দাশ, ভুধীন্্রনাথ 
দর) প্রথম কাবাগ্রস্থ প্রকাশিত হয়েছে | তাই প্তিরিশের ও “চঙ্লিশের* 
দশতকে বাংলা! কাব্যের কোনো পরিবর্তলই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে 
পাছে নি। 

আর এই সময় রবীজ্জানুলারধী কবিসমাজ কী করেছেন, ভার সামা 
পরিচয় গ্রহণ করা যাক। করুপানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শতনরী” (১৯৬), 
যস্তীজ্রমোহন বাগচীর 'নীহারিকা? (১৯২৭) ও “মহাভারতী' (১৯৩৯), ফুযুছরজন 
মভ্িকের "অজয় (১৯২৭) ও ততুশীর' (১৯২৮), হতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 
'মরুশিখাঃ (১৯২৭) ও “মরুমায়া” (১৯৩৭), মোকিতলাল মনুমদারের «বিশ্রণী 
(১৯২৬), কলিঘাল রায়ের 'আহরণী (১৯৪২), পরিমলকুমার ঘোষের "নারী" 
সঙ্গল' (১০২৯), সাবিতরীপ্রসঙ্থ চট্টোপাধ্যায়ের “আহিতাথি' (১৯৬২) ও “হনো, 


বিশ শগকের গীতিকফবিতত। ও রবীন্রসা গু 


ুকুর”? (১৯৬৯), নন্বরুূল ইসলামের “ক শিষনসা' (১৯২৭), পিম্দুহিন্বোল' (১৯২৭), 
'ভিহীর' (১৯২৮), চক্র বাফ+ (১৯২৯), “সন্ধা? (১৯২৯), সঙ্নীকাস্ত দালের 
“পথ চলতে ঘাসের ফুল? (১৯২৯), বিজরগভূষে (১৯৬৯)? 'মনোদ পণ? (১৯৬১)? 
“হঙগু্ঠ' (১৯৩১) প্রভৃতি কাব্য এবং শৌরান্্লাথ ভটটাচার্ধ, নরেশ দেব, প্যারী- 
মোহন সেনগুপ্ত, নবরু্ক ভট্টাচাধ, বসস্ককুমার চট্টোপাধ্যায়, রাধারাদী দেবা 
প্রমুখের কবিতা এই পালা-বদলের কালে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু হে 
লচৈতনত। এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ছিল, তা এদের কাছে পাওয়া যায় নি। 
কাব্যে আধুনিকতার সমস্যা, মজি-বদলের কথা এদের ভাবায় নি। সাহিতো 
'আধুনিকতা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১-এ পিখলেন, "প্রত্যেক দেশের সাহিত্য 
মুখাভাবে আপন পাঠকদের জন্য, কিন্তু হার মধ্যে সেই স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য 
আমরা প্রত্যাশা করি যাতে সে দুর-নিকটের সকল অভতিথিকেই আসন 
ক্ষোগাতে পারে ।' রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যাশা রবীন্দ্রানুলারী কবিলমাজ 
পুরণ করতে পারেন নি, একথা অন্বীকার করা যায় না। 

অবশ্ত খানিকট] পুরণ করেছেন মোহিতলাল, যতীজ্নাথ ও নব্জরুল। 
বাকিট! পুরণ করলেন নেতৃস্থানীয় আপুনিক কবিরা । রবীন্থানুরাগের অন্ত 
একটি দ্দিক প্রকাশিত ভগ গ্রমখনাথ বিশ, নিশিকাস্থ, কানাই লামস্ত প্রমুখের 
কবিতায়। 


| ৩ || 


প্রথম বিশ্বসমন্পের পরবর্তীকালে ইংরেপ্ি কাব্যের লঙ্গে আমাদের সম্পর্ক 
ঘলিঠতর। ফরাসি ও জর্খান কাবোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চলিশের দশকে লক্ষা 
করা গেছে । রবীক্নাথ এই পর্বের ইংরেজি কাবা সম্পর্কে চেতন ও উৎসাহী 
ছিলেন তার প্রমাণ “আধুনিক কাব্য প্রবন্ধ (১৯৪২) রয়েছে। কিন্ত 
এ-সম্পর্কে ভার খানিকটা দ্বিধাও আছে। ১৯৪৪-এ তিনি “সাহিত্যে 
আধুনিকতা, প্রবন্ধে দ্বিধা ও সংশয়ের সুরে বল্লন-""ইংরেজের প্রাক্তন 
লাহিভ্াকে তে! আনন্দের লঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে কেবল যেরণ 
পেয়েছি ভা নয়, জীবনের যাত্রাপথে আলো পেয়েছি । তার প্রভাব আজও 
ভো যন থেকে দূর হয়নি । আজ দবাররদ্ধ মুরোপের হুর্গমডা! অহথভব করছি 
আধুনিক ইংরেছি সাহিত্যে । তার কঠোরত।১ আমার কাছে জন্গবার বলে 
ঠেকে, বিজ্ঞপপরারপ বিশ্বাসহীনতায় কঠিন জবিতে তার উৎপ্ধি, তার মধ 


৪৪ রবীন্্-সমীক্ষা! 


এমন উদৃত্ত দেখ! যাচ্ছে নাঃ ঘরের বাইরে যার আরুপণ আহ্বান 1” আমাদের 
দেশের তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি ধার! আধুনিক ইংরেজি কাব্য 
কেধল যে বোঝেন তা নয় সন্ভোগও করেন) তার! আমার চেয়ে আধুনিক 
কালের অধিকতর নিকটবত্তী বলেই ফুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো! 
তাদের কাছে দূরবর্তী নয়। সেইআপ্ত তাদের সাক্গ্যকে আমি মূল্যবান বলেই 
শ্রচ্ধ। করি। কেবল একট! সংশয় মন থেকে যাদ লা। নূতন ঘখন পূর্ববর্তী 
পুরাঙনকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন ছুঃসাহপিক তরুণের মন 
তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্য সতোর গ্রামাণিকতা 
মেলে না। নৃতনের বিদ্রোহ অনেক সময়ে একটা! স্পর্ধা মাত্র ।* 
[ “সাহিত্যের ম্বর্ধূপ' ] 
রবীজ্নাথ খোলা মনে পাশ্চাত্য কাবো পালাবদলকে গ্রহণ করতে 
পারেন লি, এসত্াটি এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তথাপি তিনি সহাস্থাভূতি 
ও আগ্রহের আধুনিকতাকে বোববার প্রয়াস করেছেন, তার পরিচন্ম পাই 
“আধুনিক কাবা গ্রবদ্ধে। এখানে তিনি প্রথম লমরোত্বর ইংরেজি কবিতার 
আলোচনা করেছেন এবং তিনজ্জন কবির কবিতা মুলে ও অন্গবাদে উদ্ধার 
করেছেন। ইংরেজি রোমার্টিক ও ভিক্টোরীয় কাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের 
অনুরাগ গভীর, একথা অনন্বীকাধ। সই অনুরাগ সবেও তিনি সমরোত্বর 
ইংরেঞ্জি কবিতার রস গ্রহণে পরাহুখ হন নি। তিনি বলেছেন, “এই 
আধুনিকটা সমদ্ধ নিয়ে নয়, মঞজি নিয়ে।” আধুনিকতার চারিত্র-লক্ষণ তিনি 
আবিষ্কার করেছেন। নৈধাক্কিকতা, বৈজ্ঞানিক সত্ত্নিষ্ঠা ও বাশুবতা-_এই 
[নটি চারিত্র-লক্ষণ রবীজ্জনাথ জক্ষ্য করেছেন। সমরোত্তর ইংরেঞ্জি কবিতাকে 
তিনি মন খুলে গ্রহণ করতে পারেন লি তার কারণস্বরূপ বলেছেন, 
+সায়ানেদেই বল আর আটে বল নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন ; যুরোপ 
সায়ান্সে সেটা পেয়েছে কিন্ত সাহিতো পায় নি।” আরে? খলেছেন, “আমাক্ষে 
ঘি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাট। কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে 
ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে পিষিকার তদ্গতভাবে দেখা । এই 
ক্েখাটাই উজ্জ্রল, বিশুদ্ধ; এই মোহ্মৃক দেখাতেই খাটি আনন্দ। আধুনিক 
বিজ্ঞান ঘষে নিরাসক্ত চিত্তে বাপ্ধধকে বিশ্লেষণ করে, কআধুনিক কাবা সেই, 
নিরাধক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক । 
কিন্তু একে আধুনিক বল] নিভাত্ব বাজে কথা । এই-যে নিরালক্ত লহ দৃক 


বিশ শতকের দীতিকবিতা ও রবী ্রনাথ ৪১ 


ক্ানন্য, এ ফোনো। বিশেষ কালের লয় । যার চোখ এই অনাবৃত জগতে 
সঞ্চরণ করতে জানে এ ভারই 1» 
[ *াধুনিক কাব্য": 'দাহিতোর পথে? ] 

শাঙ্বতভাবে আধুনিক' ও 'আধুনিক'--এ' ছুয়ের মধ্যে রবীন্জনাথ পার্থকা 
লক্ষ্য করেছেন এবং “আধুনিক-কে তিনি সমর্থন করেন নি। “বিশ্বের প্রতি 
উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃ্ট'কে রবীন্দ্রনাথ 'বাক্তিগত চিত্তবিকার ও. 
“কালাপাহাড়ি তাল ঠোকা” বলে ভৎণসনা করেছেন। বিষয়ের আত্মত্ত। ব। 
স্ৃনিশ্চিত আত্মভাই আধুনিক কবিতার “ক্যারেক্টার একথা রবীন্দ্রনাথ 
স্বীকার করেছেন এবং এলি অটের কবিতায় তার সমর্থন পেয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ 
এই প্রবন্ধে এলিঅট, এজর। পাউণ্ড, এমি লোয়েল ৪ এডুইন আলিংটন 
রবিনসনের কবিতা উদ্ধার করে আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন 

«সাহিতোর মাত্র আলোচনা-প্রপঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন? “সবত্রই তাকে 
( সাহিত্যানীতিকে ) আপন সত্য রক্ষা কবে চলতে হবে। চরিত্রের প্রাণগত 
কূপ সাহিত্যে আমর] দাবা করবই, অর্থনীতি সনাজনীতি রাষ্ট্রনীতি চরিত্রের 
অনুগত হয়ে বিনীতভাবে ঘদি না আসে তবে তার বৃদ্ধিগত মৃল্য যতই থাক্‌ 
তাকে নিন্দিত করে দূর করতে হবে ।” [ “সাহিত্যের স্বরূপ! ] 

এই সত্তর্কবাণী মনে রেখেই রবীন্জ-যুগের কবিতায় আধুনিক্কতার সন্ধানে 
আমর অগ্রদর হতে পারি। রবীন্দ্রা্নারী কবিসমাজের চিন্তাসম্পদের 
প্রতুলত1 ছিল না এবং বূপকর্মে বেশ কিছুট] দক্ষত। ছিল, সর্বোপরি রবীন্দর- 
কাব্যাদর্শের আশ্রয় ছিল | কিন্ত তবু তার? আঁপুনিকতার বাণীবাহক হতে 
পারলেন না। অলঙ্কৃত সমিল কবিতা-নির্মাণে 9 ছন্দোলাপিত্যে অত্যাসঞ্ষি 
এবং মঞ্জুল বাক্‌-সর্বন্থ তায় অতিনিররত। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের কবিতায় 
দেখা গেল। যুগচোতনা বা সমাজচেতন। তাদের কাছে প্রাধান্য লাভ করল না / 
উপরি-যুত কাব্যভালিকায় ধার্দের উল্লেখ করেছি, তিরিশের” দশকে তাদের 
কবিতায় এই ধারণার সমর্থন মেলে। শ্রবুদ্ধদেব বনু এদের ব্যর্থতার নিপুণ 
বিশ্গেধ করেছেন এই কথায়--প্রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ অন্যান্ত কবিদের 
যধ্যে কতকগুলি মুদ্রাদদোষের হৃট্টি করেছিল। পঁচিশ বছর আগেকার 
বাঙালি কবিরা শিখিল ও তরল হওয়াটাকেই গৌরবের মনে করছেদ * 
কারণ বিশেষণের ছড়াছড়ি, প্ররুতি'বর্ণপার বাড়াবাড়ি, ছন্দ-মিলের 
 আঅভিগ্রকট চাতুর্খ এসব জিনিষেরই তখন বাকজার-দর ছিলে চড়া । 


২ রষীত্ সমীক্ষা 


সর্বোপরি» কিয় তখন ছিলেন সম্পূর্ণই আত্মক্ষেত্রিক ; অর্থ/ৎ যে-বিষর নিয়ে 
লিখেছেন তার দিকে লক্ষা নারেখে নিজের দিকে তাকিয়ে লেখাই ডাকের 
অভ্যাস ছিলে । শ্ুতরাং তাদের উৎকুষ্ট রচনা ভাববিলাসের উচ্ছাস 
ছাড়িয়ে বেশিদূর উঠতে পায়েনি । যদি বা কখনও বিছু ক্ষীণ বক্তবা থাকতো, 
অজন্র বাজনাধীন কথার চাপে তা দম আটকে মারা যেতে কয়েক পংক্ির 
মধেই |” (“কালের পতল? ) 

করুপানিধান-কুমুদরঞ্রন-কালিদাস-যতীন্মযোহন-নরেন্্র গেব কি কবিতান 
রবীশ্র-কথিত “চরিতের প্রাণগত রূপা রক্ষা করতে পেরেছিগেন? তীরা 
সমাজচেত্নার পরিচয় বিশেষ দেন নি, মনোক্গীবনের ছুনিগ্রাব্যাপী সংকটের 
ছারাপাত হ॥ নি তাদের কাযো, সনাতন মৃপ্যবোধের বিনষ্ি-জনিত লংশয- 
বেদনায় তাদেপ চিত্তপীঙনের কোনো পরিচয়ও পাওয়া যায় নি। তাই 
শিল্পাকর্মে সঙ্ঞান শিষ্ঠা এবং আম্মকেন্ত্রিক অতি-বাবহত কাবাভাবনাক় 
যুগচেতনা খা প্রাপগন্ত কপের পরিচয় প্রকাশিত হয় নি, একথা অনন্থীকার্ধ। 
শব বা শঞ্ধসমহির পুনরাবৃন্ত। অকারণ বিশেষণের ছড়াছড়ি, অতিপ্রকট 
খিলের চাতুধ। আতিকখন, উতৎ্কট প্রসঙ্গ, অতিমিইতা, ধ্বন্তাযবক শন্মমোহ, 
টুংংটাং মিষ্টি মরের মাদকতা, আরবী-ফারসী শব্ধমাহ, অপ্রচলিত আডি” 
ধানক শব্ধমোহ, বাঞনবর্ণের কসর, তালের কোক ইত্যান্দি নান! "চিত্র" 
ফাহা'ম্রলঠ ত্রুটি সেদিন লক্ষ্য করা গিযেছিল। 

একটি উদ্ধাহরণ নেওয়া যাক। বাংলা কাব্যে যখন পালাবদল হচ্ছে, 
তখন ১৯৪২ শ্রী্ানে রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্য প্রকাশিত হল। বাস্তর 
সতোর দাশনিক ও আধুনিকতার পুরোধা-কবিজূপে বরবীন্রনাথের পরিচন্ক 
এপুনণ্চ' কাবো প্রতিষ্ঠিত হয়। গগ্ভকবিতা যে বহিরঙ্জ পরিবর্তন নয়, ভা! 
যে অন্তর-পরিবর্তনের শুচক, তার প্রমাশ এখানেই পাওয়া গেল। এই বছরই 
কালিধাস রায়ের 'আহ্রণী' কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হলো। এই বংকঙ্গনে 
পালাবদলেয আাসমাত্র নেই। এরই একটি কাঁবত! চিত্উর-কাবোয় উদ্যাহরণ* 
কপে আমর! গ্রহণ করিতে পারি। কবিতাটির নাম গঙ্গ। | কুদীর্ঘ গঙ্গা” 
খাহাত্মামূলক ন্বগ্রতধত ভাপিকা-ক্ধপে এটি বিচার! এর প্রথম স্ভবকটিতে 
চিত্র-কান্যে'র লক্ষণগ্ুলি প্রকট হয়েছে £ 

নমি সনাতলী সারাৎসারা | 
আঅভীতের সাথে ভবিষ্ততের যোগবন্ধন তোধার ধারা | 


বিশ শতকের লীতিকবিতা। ও বুবীক্্রনাখ ৪৬ 


তুমি তরলিত স্থজনকাহনা বিখি-ভৃঙ্গার়-কৃহর হ'তে 

কবে বাহিরিলে সৃটির পরমেডি-বিভূতি ভাসায়ে ভ্রোতে ? 

কবে কোটি কোটি তৃষিত ক গাহিল তোমার আমস্ত্রণী, 

নেমে এলে জেগে দুর্বার বেগে তুলি মেঘে মেঘে কলধবনি। 

বহি কোটি কোটি মুক্ত জীবের মুক্তিন্নানে পাবন বারি, 

পতিতে স্বরিতে পাতক হরিতে নামিলে মহীতে ছ্যলোক ছাড়ি। 


স্প্টই বোঝা যান এটি গঙ্গার মাহাত্মথাপনে প্রণীত ভালিক--প্রথম 
থেকে শেষ ত্বক পর্যন্ত তার সুশৃঙ্খল বিদ্তার। উদ্ধৃত শতবকটির শেষ চরণে 
দাশরধি রায় ও ঈশ্বর গুপ্ত-সথলভ শব্ক্রীড়াসন্তি ও মিলের অতিপ্রকট চাতৃখ 
লক্ষণীয়। পুনশ্চ, সত্যেন্্নাথ-স্থলভ তথ্য সমাহরণ ও পাগডিত্া-প্রদর্শনস্পৃহাও 
উপস্থিত । প্রাচীন এঁতিহোর অন্ধ অচুস্থতি ও যুগচেতনার সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি 
এই পদ্যবর্ণনায় প্রকট । আভিধানিক ও ধনাত্মক শব্মোহ এবং শখের 
পুনবাবৃত্তিও এখানে বর্তমান? বহিমূ্ধী উত্তেজন। এখানে প্রধান, অস্তমূখিতার 
কোনো পরিচয় নেই। 


তাই একথা বল! যায় কবিতার মুক্তি এখানে সন্ধান করলে আমর! ব্যর্থ 
হবো। এই শোচমীয় বার্থতাই আধুনিক কবিতার আগমনকে ত্বরান্বিত 
করেছে, এই সতাই বর্তমান প্রসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে এঠে। বাংলা কবিতাকে 
অতি-সারল্য ও অতি-তারল্যের চোরাবালি থেকে রক্ষা করলেন পরবর্তী 
নোতুন কবির1। 
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আশ্চধ মনে হয় একথা ভেবে ঘে, পুনশ্চ কারোর মতে! উতরষ্ট শিল্পকর্ম 
খীবং ভাবের ক্ষেত্রে অগ্রগামী আধুনিক কাবা থাকা! সত্তেও কুমুদরউন- 
করুণানিধান-কালিদাল প্রমূখ কবির1 কিছুমাত্র প্রভাবিত হলেন না! কেন? 
এদ্বেরই তিনজন খানিকট। প্রভাবিত হয়েছিলেন-যোহিতলাল, ঘতীন্্রনাথ 
ও নজরুল পুর্বোজত কবিদের থেকে খানিকটা দুরে সরে গিয়েছিলেন | 
কিল্োবের কবিরা এই তিনজনের কাছেই আধুনিকতার প্রথম পাঠ গ্রহণ 
করেছিলেন। 
* আধুনিক কবিদের দুজনের কাছ থেকে এর স্বীকৃতি শোন! যাক ! 


৪৪ রবীন্ত্র-সমীক্ষ 


আচিস্তাকুমার বলেছেন, *মোছিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা 
মনে করতাম । এক কথায়, তিনিই ছিলেন আধুনিকোত্তম | মলে হয়ং যজন- 
যাজনের পাঠ আমরা ভার কাছ থেকেই নিয়েছিলাম । আধুনিকতা যে দদর্থে 
হলিষ্ডা, সত্যাভাহিতা বা সংস্কাররাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেফেছিলাম তার 
ফকিতায়। তিনি জানতেন না আমরা তার কবিতার কত বড় ভক্ত ছিলাম, 
তায় কত কথিতার লাইন আমাদের মুখস্থ ছিল।......০পান্থ” বেরিচ়েছিল 
কিযোলে'র তেরোশ+ বঠিশের ভাদ্র সংখ্যায়) সেই কবিতা “আধুনি কতা" 
দেদীপামান ।,.*..অবিম্্রণীপ কবিতা। বাংলা সাহিত্যের অপুর উশ্বধ। 
তারপর তার প্রেতপুরখ? বেরোর অগ্রহারণের 'কললোলো ॥* 

[ 'কল্লোলযুগ' ১৭ সং পৃ ১৩৩৬৬] 

আর বুদ্ধদেব বলেছেনঃ “মোকিতলালের চরিত্রলক্ষণযুক্ত “বিস্মরণী' যখন, 
বেরোলো, ততদিনে, যতদূর মনে পড়ে, ফতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা?, মকুশিখা? 
ছুটোই প্রকাশিত হয়েছে । আমরা 'কল্পোলে'র অরধাচশনেরা যখন বিশ্মিত হয়ে 
শুনছি 'বিন্বরণীগ্র বড়ো! বড়ো তাল, ঢেউয়ের মতো গড়িছে চল] কল্লোল, সেই 
সময়েই যতীন্দ্রনাথ আমাদের অভি'নবেশ দাবি করলেন প্রায় উপ্টো রকমের 
সুর শুনিয়ে--সহজ। টাটকা, আটপৌরেঃ এবড়ো-খেকড়ে। মাঠের * উপর দিছে 
ত্র মাসের শুকনো হাওয়ার মধ্যে খুব কষে গরুর গাড়ি চালিয়ে নেবার 
মতো হর | 

যতীন্্রন্গাধের কাছে কী পেয়েছিলাম আমরা? পেয়েছিলাম এই আশ্বাস 
ষে খাবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎ থেকে সাংসারিক সমতলে নেমে এসে এ কবিতা 
বেঁচে থাকতে পারে । পেয়োছলাম একটি উদাহরণ যে পরিশীপিত ভাষা ও 
নুবিন্যত্ত ছন্দের ধাইরে চলে এলেও কবিতার জাত ধায় না। *মরীচিকা"য় 
তিনি ফেতিন মাত্রার ছন্ধকে অনেকট গছ্ছের ভঙ্গিতে বন্ধুরভাবে ব্যবহার 
করেছিলেন, মে ছন্দেরই একটি নিধিষ্, স্থপরিমিভ গ্রকরণ নিয়ে গড়ে উঠলো! 
চিন্তাকুমারের 'ছমাবস্যার কবিভাবলী। 


আরে! কিছু পেয়েছিলাম । প্রথমত, প্রবন্ধধ্ী যুক্তি তর্কের ফাকে ফাকে 
হঠাৎ এক একটি আলো-জলা, বেশ-তোলা পংক্তি (রাড সন্ধ্যার ঘারান্দা 
ধরে বভিল বারাঙ্গনা )--বিরল বলেই তাদের চমৎকারিত যেন বেশি, 
একটি ভিন্ন দুঠিভজি। ভিন্ন মানে অধশ্ত রবীন্রনাথের আবনদর্শন থেকে ভিন্ন 
যেমন রধীন্রনাথের অবিরল অতীজ্রিয়তার পরে মোহিতলালের নির্ক 


চা: 2 


ধিশ শতকের বীতিকবিতা ও রখীজ্রনাৎ ৪% 


দেক্কাস্মবোধে আমর উৎসাহ পেয়েছিলাম, তেমনি, অন্ত দ্বিক থেকে যেন 
একট! নিশ্বাস-ফেল। নিষ্কৃতি ছিল যতীজ্নাথের মর বৈঠকী ছুঃখবাদে |” 
[ 'যতীন্্নাথ সেনগুপ্'-কবিতা, আশ্বিন ১৩৬১ ]1 
এইসব ্বীক্কতি থেকেই আধুনিক কবিতার জন্মলয়ে মোহিতলাল-তীক্- 
নাথের কিছুট? প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। এই লঙ্গে নদ্ধরুলের কখাও 
স্বর্তব্য। মোহিতলালের দেহাত্মবোধ ও জীবনসক্টোগবাদ, নজরুলের বাধ- 
ভাঙা তারুণোর ছুম আবেগ, যতীজ্রনাথের আত্মপ্রোহী ছুখবাদ ও রোমাব্দ- 
বিরোধিতা বাংল! কাবো পালা-হদূপের ইঙ্গিত বহন করে আনল। 
অচিস্তাকুমারের 'অমাবন্ঠা”, প্রেমেশ্রর প্রথমা" বুদ্ধদেবের “বন্দীর বন্দনা”, 
ও জীবনানন্দের “ঝর পালক" কাবো সন্যোক্ত তিন কবির অঙ্গস্থতি লক্ষ্য করা 
যায়। কিন্তু এই অনুম্থতি ক্ষণকালের । *চজিশের' দশকে আধুনিক বাংল! 
কাবা নিজ সাধন? ও শক্তিতে পূর্ণ আম্থা রেখেই প্রতিষ্ঠা লাভ করল। 
অচিস্তাকুমার-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব অনতিকালের মধ্যেই স্বপ্রতিষ্ট হলেন। 
যে ছুষ্জন আধুনিক কবি এই স্বপ্রতিষ্ঠ বিজয়ের মূলে আছেন, তারা হলেন 
জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত । প্রথম জন “কল্লোল” গোষ্ঠীর, ছ্িতীয় জন 
এরিচয়” গোম্জির কবি । 
জীবনানন্দের “বারা পালক" কাব্যে মোহিতলাল-সজরুলের প্রভাব খুবই 
স্প্। ব্পকর্ষে ও রোমার্টিক ভাবনায় তিনি সেখানে শ্বাতঙ্জাহীন তরল 
রোঘাট্টিক কবিতা-রচয়িতামাত্র । এই কাব্যের “বনের চাতক--মনের চাতক" 
কবিতা তার পরিচয়স্থল £ 
সে কোন্‌ ছড়ির চুড়ি আকাশ শ্রড়িখানায় বাজে ! 
চিনিমাথ। ছায়ায় ঢাক চুণীর ঠোটের মাঝে 
লুকিয়ে আছে মে কোন্‌ মধু মৌমাছিদের ভিড়ে | 
ফিন্কু পরবর্তাঁ 'ধৃসর পাতুলিপি” কাব্যে জীবনানন্দ স্বকীয় বৈশিষ্ট প্রকাশিত 
হুলেন। “মৃত্যুর আগে কবিতায় শুরুতেই যে বর্ণনা! ও বক্তব্য, তা এতই 
্বতস্্, এতই বিশিষ্ট যে ব্যাখ্যা করে বলে দিতে হয় না। যোহিত্বলাল- 
নজরুল বা! রবীন্্রনাৎ_কোনে! প্রভাবই এখানে খাটল না। একজন সিদ্ধ 
কবির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। 'মৃতুর আগে" কবিতার নামে ও বর্ণন চকিতে, 
চয়নে ও চিত্রকল্পহ্ছিতে এতই শ্বাজ্যা যে মনে হয় এক এ 
পূর্ণ অচেনা কাবযলোকে উত্তীর্ণ হলাম £ 





৪৬ রবীন্-সঘাক্ষা 


আক হেটেছি যারা নিজনি খড়ের মাঠে প্উয সন্ধ্যায়, 

থেখেছি মাঠের পারে নয নদীর নারী ছড়ানেছে ফুল 

কুয়াশায় 7 কবেকার পাড়াগার মেয়েদের মতে! যেন হায় 

তার শব; আমর] দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল 

জোনাকিতে ভরে গেছে ॥ যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিররে 

চুপে দীড়ায়েছে ঠাদ-সকোনো সাধ নাই তার ফপলের তরে; 
কন্ঠ 'বর) পালক' কাবোর দুয়েকটি কবিতায় €( 'কবি'ত সেদিন এক ধরমীর়? 
এই পরিবর্তনের আভাল ছিল। 'কবি'র বর্ণনায় জীবনানন্দীয় প্রকৃতির; 
আভ্াল পাই: 

হেষঙ্কের হিম মাঠে আকাশের আবছায়া ফুড়ে 

বকবধূটির মত কুয়াশায় শাদা ডান। যায় উড়ে। 

হয়তো খ্নেছ তারে ভার হৃরঃছুপুর আকাশে 

বরাপাতা-ভর। মরা দারয়ার পাশে 

বেজেছে খুঘুর মুখেজল-ডান কীর বুকে পউধ-নিশায় 

হলুদ পাতার ভিড়ে শিরশিরে পৃবালি হাওয়ায়! 

আঁবনানন্দের কাঁবতার যে রোমারিকতা, তা রবীন্দ্রকাবোর এরামার্টিকত। 
থেকে ভিন্রতর় | রবীন্দ্রকাব্যাদশ থেকে স্বতন্ত্র কাব্যাদ্শ জীবনানন্দের 
কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। জীবনানন্দ যে প্ররূতি সৃটি করেছেন সেখানে 
চিত্ররপকল্পন1 বা ইন্ট্রিয়গ্রাহা চিত্রকল্পরচন। মুখ সাধন] নয়, ইন্দরিয়গ্রাহ সমন্ত 
সম্ভাব্য হুন্দর-অন্ম্দর অনুভূতি থেকে উদ্ভূত চেতনাই বড়ো কথা । এই বিস্তীর্ণ 
অন্ভূতিপ্রচ্-জাত চেতনা (56751011115)  জীবনানন্্-কাব্যের মৃখ্য 
বিষয় আর কবির অস্তিত্ব ও এই নব চেতনার মধ্যে কোনে! ব্যবধান নেই । 
কাবতার রস কর্গনানিভর বা বুদ্ধিনির্ভর নয়, তা "এক ধরণের উতৎ্কৃই চিত্তের 
বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিষ*--কবিতার এই নোতুন ব্যাখ্যা ও 
তার কাব্যরূপ জীবনানন্দ দিয়ে গেলেন । এখানেই তিনি বিশিষ্ট । আধুনিক 
কৰিত্ের মধ্যে সধাপেক্ষা শক্তিমান সম্ভাবনাময় প্রভাবরিত্তারকারী কবি. 
তিনিই । সে-কারণে জীবনানম্দে আধুনিক কবিতার একটি নোস্তুন অধ্যায় 
সচল, এ-কখা হয়ত অতু)কি লয়। 
আর যে ুই প্রধান আধুনিক কথির নাম শর্ত ব্--তার! হলেন হবীজদীখ 

দত্ত ও বিষধুঃ থে। “পরিচয় গোষ্ঠীর কবিদ্কপেই এদের আগমন--মননপ্রধান 


বিশ শতকের গীতিকবি ও রবীন্্রনাখ ৪ 


বুদ্ধিনিষ্ঠ তর্কসংকূলগ কবিতার প্রবর্তকরুপে এ'র শ্বর্তব্য। হুধীস্রনাথের খ্যাতি 
দার্শনিক কবিরূণে, বিষু ঘে-র খ্যাতি বুদ্ধিমান কবিতা-রচছিতারপে। যুরোপী 
কাবাভাবনার সার্থক প্রকাশ বাংলা কবিতায় প্রথম এদের কাবো দেখ! গেল। 

সথধীজলাখের "অর্কেষ্রা' কাব্যে যে দার্শনিক সন্্যাসী কবির দেখ! মিলল, 
তিনি বাংল! কাব্য নানা কারণে শ্ররণযোগ্য | সথখীন্্রনাথ যথার্থ ক্লাসিকাল্‌ 
কবি। ভাবের প্রগল্ভতা, ছন্দের চটক, শের আপচয়ের তিনি বিরোধাঁ, 
জনরুচির প্রসাদলাভে তার একান্ত অনীহা, আভিধানিক ও অর্ধ-পরিচিত তৎসম 
শক্ের প্রতি ঝোঁক, বক্তবাপ্রকাশে সংযম ও হগয়াবেগের কঠিন শাসন 
সথখীন্রনাধকে এমন একটি বিশিষ্টত! দিয়েছে যা! সহম্রের ভীড়েও কখনো! দৃরি 
এড়ায় না। বিষু। দে ও কিছু পরে অমিয় চক্রবত্ী ও সঞ্জয় ভট্টাচার্ঘ 
কুখীন্রনাখের পথেই এগিয়েছেন এবং মনন প্রধান জীবনজিজ্ঞাসানিষ্ঠ কবিতা 
রচনা ক'রে বাংল। কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। 

. খাধুনিক কবিতার নেতৃস্থানীয় কবিরা রবীক্্নাথের দ্বিধা, সংশয় ও 
সন্দেহের অবসান ঘটাতে পেরেছেন বলেই মনে হয়। সাহিত্যে আধুনিকতা” 
প্রবন্ধ (১৯৬৪) [সাহিতোোর স্বরূপ ] ও “আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধ (১৯৩২) 
[ মাহিত্যের পথে ] রবীন্্রনাথের সংশয়ের পরিচয়স্থল। এই ছুটি প্রবন্ধ থেকে 
প্রাসঙ্গিক মন্তব্য জাগেই উদ্ধার করেছি । “আধুনিক বাংল কবিতা যে 
শাস্বতভাবে আধুনিকের বিরোধী নয়, ভার প্রমাণ একালের কবিতায় পাওয়! 
যাবে। এখানেই আধুনিক বাংল? কবিতার সার্থকতা । এখানেই পরিশেষ- 
পুনশ্চ কাব্যের নোতুন কাব্যভাবন! ফলবতী হয়েছে ॥/ 


ব্বীন্্রনাথের প্রেযটিন্ত। 
॥১। 


ধসস্তরঞ্জন বায় বিদ্বলত সম্পাদিত বৈফব পদাবলখী সংকলনের ক্বালোচন। 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন £ 

'প্রতিষ্জার শ্মাতির শা প্রেমের শ্ষুতিও একটি মাহেঙ্রক্ষণ একটি শুন্ত 
মুহুর্তে উপর নির্ভর করে। হয়ত শতেক মৃগ আমি তোমাকে দেখিক়) 
'আসিতেছি, তবু তোমাকে ডাপবাসিবার কথা আমার মনেও আসে নাই--- 
কিন্তু দৈবাৎ একটি শিমিথ আিল তথন পা জানি কোন্‌ গ্রহ কোন্‌ কক্ষে ছিল 
স্ড্টজনে চোখাচোখি হইল, ভালবামিলাম । সেই এক নিমিধ হয়ত 
পল্পার তীরের মত অত শত যুগের পাড় ভাঙ্গিয়া দিল ও ভবিষ্যৎ শত যুগের 
পাড় গড়িয়া দিল)? 

প্রেমের এই মাছেন্ছুক্ষণের উপলন্ধিতে রবীন্দ্রনাথের প্রেষচিন্তা প্রতিষ্ঠিত। 
প্রেমের ত্বরণ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের পটস্ৃমিতে কেধল 
বৈষ্ণব প্রেমদর্শন নয় সেই সঙ্গে প্লেটে! ও শেলীর প্রেমচিস্তাও বর্তমান । 
বধীন্দ্রনাথের অচলিত রচনার অন্ত নুনু দুটি গদাপুণ্ঠক 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৯) 
ও আলোচনা (১৮৮৫ ) এই প্রসঙ্গে অবশ্বান্মর্তব্য | 

মানবসংসারের মধ্যে প্রবেশের পৰে রবীন্দ্রনাথ উক্ত দুটি গ্রন্থে প্রেমতত্ব ও 
প্রেমের শ্বরূপ আলোচন। করেন । “কবিকাহিনী'তে (১৮৭৮) রবীন্্র-প্রত্িভার 
যাত। গরু হয়। তারপর “বনফুল' (১৮৮* )* 'বাল্াকি-প্রতি51, “ভগ্ন? 
ও 'রুপ্রচণ্ড' (১৮৮১ ), িদ্ধ্যাসংসীত" ও 'কালমৃগয়]?' (১৮৮২), 'প্রভাতসংগীত, 
( ১৮৮৬ )-এই কাটি কাবা ও নাটাগ্রস্থ প্রকাশিত হয়। এরই মধো 
প্রকাশিত গ্থ)রচনা হল--যুরোপপ্রবালীর পত্র (১৮৮১), 'বৌঠাক্ছ্রাশীর 
হাট? উপন্তান (১৮৮৬), “বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮০) । তারপর “ছবি ও গ্ান?, 
প্রকৃতির প্রতিশোধ, ননলিনী”, শশবসঙ্গীত' ও 'ভাঁছসিংছ চীুরের 
পদাবলী" ( ১৮৮৪ ), তারপর 'রবিচ্ছা্া (সংগীত সংগ্রহ ) (১৮৮৫) ৎ “কড়ি 
ও কোমল €১৮৮৬)। এরই মাঝে গদ্ারচনা--রামদোহন বার ও 
ালোচনা' (১৮৮৪ )1 'কবিকাহিনী* (১৮৭৮) থেকে “কড়ি ৬ কোষল* 


রবীজ্নাখের প্রেমচিন্তা ৪৪ 


€ ১৮৮৬ )-০৩ই পর্বের মধো গুরুত্বপূর্ণ গদ্য গ্রন্থ বিবিধ প্রলঙ্গ (১৮৮৩) ও 
আলোচনা' (১৮৮৪) । 

“কড়ি ও কোমল" কাব্যের পূর্বেই রবীন্ত্রসাহিত্যে প্রেমের উধবায়ন 
(59011702192 )-প্রবণত্ত। লক্ষা কর! যায় উপযুক্ত গ্রন্থ গুলিতে--নাটকে, 
কাবো ও শদ্যালোচনায়। আর “বিবিধ প্রলঙ্গে প্রেমের যে বিশিই কপটি 
বাইশ বছরের তক্ষণ রবীজ্রনাথ ধ্যান করেছিলেন, পরবতী সুপর্ঘ কালের 
ববীন্রসাক্কিত্যে তারই বিস্তার | মৃল বকুবা এ গ্রন্থে পাই, বাইশ বছরের 
তরুণ কবির কে ভোগাসক্ষিমুক্ত প্রেমের যে জধধবনি উচ্চারিত হয়েছিল, 
পরবতী জীবনে তা-ই বিচিত্র রাগিণীতে বে উঠেছে । 

রবীন্দ্রনাথের ক্ষীবনে ১৮৮৩-৮৪ খ্বীগাব্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ১৮৮৬ 
ডিসেম্বরে যুশালিনী দেবীর সঙ্গে কবির 'ববাহ হয়। তার আগেই বিবিধ 
প্রনঙ্গ প্রকাশিত হয়। কয়েকমানেব মধ্যে কবিঙ্গীবণে প্রেরণাদাত্রী 
দেবীসনা খৌটাকুরাণী কাদা দেবীর 'আত্মধগুন” (মৃত্যু) হলো (মে, 
১৮৮৪ )। এব প্রতি'ক্রগগায় বেকল, তারভাতে প্রশান্ত 'ল' এ "আলো চন!" 
(১৮৮৫ )1 এখন আর একথা বলা যাবেন? “জাঁবন আছিল লঘু প্রথম 
বয়সে ।' কৌঠাকুরাশীব মুক্তার মধা দিয়ে সংলার ও জীবনকে কবি নোতুন 
দৃষ্টিতে দেখেছেন) এই মৃত্যুতে প্রেমের অবিনশ্বরতার উপলদ্ধি ঘটল । জীবন- 


স্বস্তিতে তারই দ্বীকৃততি £ 


“জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং শ্ন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দুরত্থের 
প্রয়োজন মুত্যু সেই দুরহ ঘুচাইয়। দিয়াছিল। আমি নিলিপ হইয়া দাডাইয়া 
মরণের বৃহৎ পউঝুঁমিকার টপব নংলারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা 
বড়ো মনোহর । 

পরবতী রবীন্দ্রদাহিতে/ মৃতার পটভূমিতে প্রেষের জয় ঘোষিত হয়েছে। 
“কড়ি ও কোমলে' তারই স্থচন1-প্রিয়বিয়োগেব দুঃসহ শোকের মাঝে 
আইবনের তথ। শ্রেমের গভীর উপলব্ধি £ 

ধর্চনি খুজে প্রতিধবনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতি প্রাণ, 
জগৎ আপন? দিয়ে ধুঁজিছে তাহার প্রতিদান । 
এ ্সীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অলীমের খপ 
হত দে তত পায়। কিছুতে ন! হয় অব্সান। (চিরদিন? ) 


রা স্ববীনা-সমীক্ষা 
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বিবিধ প্রসঙ্গে ভালোবাসার “অনিকার তত্ব ও স্বৃতহীন মোহহীন 
চিরন্তন ভালোবাপার কূপটি ধবা পচেছে । ভালোবাসা যৃলত্‌ঃ গ্রহণ নম্ঘ। 
তাটাগ ॥ সংগ্রহ নয়, নিজ্জেকে বিতরণ, ভোগাসক্কির বন্ধন নয়ঃ ভোগালক্তিব 
উিধধায়ন | “আলোচনায় কবির বকবা-্প্রেমেই মন্ষাত্বের সার্থকতা-্পপ্রেহের 
সার্থকতা লোভে নয়, দানে ক্ষুজতায় লয় ভুমায় » অধিকারে নম আনর্থি- 
কারে। আুবিপুল রবীনুসাহিতো প্রেমের যে বিচিত্র দ্ধপ আমার সামলে 
প্রকাশিত, তাতে একাই নান ভাবে ব্যক্ষ হয়েছে | এছাড়া নোতন 
কোনো কথা নেই । তাই বলা যায, রবীন্নাথের প্রেমচিন্তার বীজ গ্রস্থ 
“বিবিধ প্রসজ' ও 'আলোচন'। 

হুপী সমালোচক ড: হরপ্রসাদ মিঅ এদিকে আমাদের দৃটি আকর্ষণ ক'রে 
ঘা বলেছেন, ত। পুনংস্থরণযোঠা : 

“খকড়িও কোমল প্রকাশিও হখার আগেই বিবিধ প্রসঙ্গ এবং আলোচনার 
কেখাগুলির মধ্যে ববীন্ণাথ প্রেম ও সৌনলযের অবিচ্ছে দয সংযোগের সত্য 
'্বীকার করেছিলেন এবং প্রেমের সববাপকঙার প্রেরণায় ভার ধর্মবোধের 
সঙ্গে দেশাতুবোধ,দেশাহুবোধের সঙ্গে বিশ্বাভৃতি,বিশ্বাছভৃতির সে 
শিঁশিচেতন! এবং শিল্পিচেতনার সঙ্গে সমাঙ্জচেতন। একই পুউটপাকে পাক হয়ে 
পরস্পর সাংশ্ম্, পরম্পর অবিচ্ছেগ্ক, অথণ্ড, অবি-ভাঙ্জ্য এক সত্যবোধে পরিণত 
হয়েছিল । রবীন্তরমানসের এই বিশেষ প্রকৃতিটি পর্যালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। অবিষিশ্র “প্রেমের কবিতা? বলতে যা বোঝায়, সে পদার্থ রবীন্ু- 
সারহিতো বিরল। তার অনুভূতিতে প্রেম একটি ধাতুসঙ্করের (5119 ) 
মতো । দেশ, সমাজ, বিশ্ব, ঈশ্বর--ইত্যাদি বিষম়ের চিন্তা তার শ্ঙ্গার- 
চেনার চৌহদ্দীর বাইরে অবাস্তরবোধে বহিষ্কৃত হয় নি। "কড়ি ও 
কোমলে'র পৃবেই প্রেমের ধারণার সঙ্গে এই বব ধারণার পরমাণবিক 
অস্তরঙ্গতার (80115) ফলে রবীন্দরমানসের শৃক্গারচেতন! বিশিই এক যৌগিক 
প্রত্যয়ে পর্যবসিত হয়েছিল ।” [ "সাহিত্যপাঠকের ডায়ারি? ] 

এখন “বিবিধ প্রসঙ্গ” ও “আলোচনা” গ্রন্থের প্রাসঙ্গিত উদ্ধাতিগলি শরণ 
কর? যেতে পারে। ৃ 

(ক) “ 'ভালবাসা' অর্থে আত্মসমর্পণ নছে। ভালবাস' 'র্থে, নিজের 
হাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ কর1, হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিটা ধয়্্‌ নহে, 


রবধজানাধের প্রেষচিন্তা ১ 


হযয়ের যেখানে দেবত্রডূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা 
করা। 

যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহাকে ফুল হাও, কাটা দিওনা । তোমার 
হদয়-সরোবরের পল দাও, পদ্ক দিও ন1। হাসির হীরা? দাও, অস্রর মুক্তা 
দাও, হাস্রি বিদ্যাৎ দিও না, অস্রুয় বাদল দিও না। 

*** প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত । হাদয়-মন্থন করিয়া যে অমতট্রকু উঠে 
তাহাই । ইহা দেবতাদিগের ভোগা । অস্থরে আসি খায়, কিন্তু তাহাকে 
দেবতার ছল্পবেশে খাটতে হয়। 

***একে ত যাহাকে ভালবাদি তাহাকে ভাল জিশিস দিতে ইচ্ছ? 
করে, দ্বিতীয়তঃ তাঙ্কাকে মন্দ জিনিস দিলে মন্দ জিনিসের দর অত্বাস্ত 
বাড়াইয়া ধেওয়। হয়। 

*****সতাকার আদশ লোক সংলারে পাওয়। ছুঃসাধ্য। ভালবামার একটি 
মহান গিপ এই যে, সে প্রত্যোককে নিদেশ একজনের শিকটেও আদর্শ 
কারয়া তুলে । এইরূপে ন'সারে আদর্শডাবের চ5। হইতে থাকে |: ১, 
ভালবাস! অরে ভাল বাসা অর্থাৎ অন্যকে ভাল বাসস্থান দেওয়া, অগ্ু'কে 
মলের সধাপেক্ষা। ভাল জাগগায় স্থাপপা কর] 0? 

| মনের বাগান বাড়ি, বিবিধ প্রসঙ্গ ] 

(খ) প্রকৃত ভালবাস! দাস নহে, মে ভক্) সে ভিক্ষুক নহে, গে 
ক্রেতা । আশ প্রণঘ্বী প্রকৃত সৌন্দধকে ভালবাসেন, মহুত্বকে ভালবাসেন ) 
তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঘে আদর্শ ডাব জাগিতেছে, ভাহারই প্রতিমাকে 
ভালবাসেন । প্রণয়ের পাত্র যেমপই হউক, অন্ধভাবে তাহার চরণ আশ্রয় 
করিনা থাকা খাহার বর্জ নতে। তাহাকে ত ভালবাসা বলে না, তাহাকে 
কদমবুদ্তি বলে। বর্দমে একবার পা জঢাইলে আর ছ্াড়িতে চায় না, তা? 
সে যাহারই পা হউক না কেন, দেবতারই হউক আর নরাধমেরই হউক ! 
প্রত ভালবাসা ঘোগ্যপাত্র দেখিলেই আপনাকে তাহার চরণধূলি করিয়া 
ফেলে! এই নিশিত্ত ধূলিবৃত্তি করাফেই অনেকে ভালবাসা বলিয়। কুল 
করেল। তাহার! জানেন নাঁ যে, দাসের সহিত ভক্তের বাহ আচরণে অনেক 
সাদৃষ্ত আছে বটে, কিন্তু একটি প্রধান প্রভেদ আছে, ভকের দাসতের 
কর্ধানতা পাছে, ভক্কের হ্বাধীন দাসত্ব । তেষনি প্রকৃত প্রণয় হ্বাধীন প্রণয় । 
€ল ছালদ্ধ করে কেন না! দ্বাসত্ববিশেষের মহত্ব সে বুবিয়াছে। যেখানে 


বহ রবীন্্-সমীক্ষা 


জাসদ করিয়া গৌরব আছে, সেইখানেই সে দাস, যেখালে হীনততা ্বীকার 
করাই ম্ধাদা, পেইখানেই সেহীন। ভালবাপিবার অন্কই ভালবাসা নঙ্কে। 
কাল ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা । তা যদি না হয়, যদি ভালবাসা চীনের 
ফাছে হীন হইতে শিক্ষা দেয়। যদি অসৌন্বধের কাছে রুচিকে বন্ধ করিয়া 
রাখে, তবে ভালবাপা নিপাত যাক | [আদশ প্রেম, তর্দেব ] 

(গ) “অনস্ত জানের ক্ষুধা লটয়া যে রহশ্ত দস্ুস্ুট করিতে পারিব ন। 
তাহাকফেই ক্নবরত আক্রমণ করা, অনস্ত গআসঙলের ক্ধা লইয়া যে সহচর 
মিলিবে না ভাহাকেই অবিরত অন্বেষণ করণ, অনন্ত সৌদ্দর্ধের ক্ষুধা লইয়া! যে 
সৌন্দয দরিয়া রাখিতে পারি লা তাহাকেই চির উপভোগ করিতে চেষ্টা করা, 
এক কথায় 'আনস্ত মন অর্থাৎ সমষ্টবন্ধ কতকণুলি অনন্ত ক্ষধা লইয়া জগতের 
পশ্চাতে অনন্ধ্ ধাবমান হওয়াই মনুষ্য জীবন |” [ আত্মসংসর্গ, তদেব ] 

(ঘ) “একেবারেই প্রেমের যোগা নহে এমন জীব কোথায়! যত বড়ই 
পাপী অনাধু কুশ্ী সে হউক না কেন, তাহার মা ত তাহাকে ভালবাসে। 
অতএব দেখিতেছি, ভাহাকেও ভালবাসা যায়, তবে আমি ভালবাসিতে না 
পারি সে আমার 'সম্পূর্ণতা । 

১৮৭5০ জগতের একটি প্রধান ধর্ম পরার্থপরতা। ম্থার্থপরতা জগতের 
ধর্মবিরুদ্ধ। [ ধর্ম, আলোচন? ] 

($) «সৌন্বর্ধ উদ্রেক করিবার অর্থ আর কিছু নয়--হ্দয়ের অসাড় ত! 
অবচেতনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া 
দেওয়া । 

অতএব কবিদিগকে আর কিছু করিতে হইবে না, তাহার! কেবল 
পৌম্বধ ফুটাইতে থাকুন--দ্ষগতের সবত্র যে সৌন্দধ জাছে, তাহ! তাহাদের 
হদয়ের আলোকে পরিশ্ফুট ও উচ্ছল হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে থাকুক, 
ভবে আমাদের প্রেম জাগিয়া উঠিবে, প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে। 

৯৯০৭ 'ষখাথ যে হন্দর সে প্রেমের আদর্শ । সে প্রেমের প্রভাবেই সুন্দর 
হইয়াছে) তাহার আঘ্বন্তামধ্য প্রেমের সুত্রে গাথা; তাহার কোনখানে 
বিরোধ বিদ্বেষ নাই | [ সৌন্দধ ও পপ্রম, তদ্ধেহ ] 

(5) ধপ্রকত কথা এই যে, প্রেম একটি সাধন11..."*স্েদেশের শরীয় 
কু স্বদেশের হর বৃহৎ । স্বদেশের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি । দেশের 
গ্রতোক গাছপাল। খাষাদের চোখে ঠেকে না, আমরা একেবারেই তাহার 


রবীজলাগের প্রেষচিন্তা রক 


,ভিতরকার ভাব, তাঁহার হদরপূর্ণ মাধুরী দেখিতে পাই । এই সৌন্দর্য এই 
স্বাধীনত। সকল দেশের সকল লোফেই সমান উপভোগ করিতে পায়েন। 
[ ডুব দেওয়া, তদেব ] 


॥৩॥ 

উপযুক্ষি উদ্ধ'তগুলি এ'কথাই প্রমাণ করে যে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে ভাল- 
বাসার প্রেবতা ম্বভাবসন্্যাসী | আসক্তি থেকে অনাসক্কিতে, ক্ষুত্র থেকে 
ভূমায়, সংকীর্ণ থেকে বৃহতে তার গতি ॥। এই গাঁত-ই জীবন, গতি-ই প্রেম। 
এই গতি পর্দা উধর্ধায়নের (58111790090 ) পথে । প্রেমে সৌন্দধ, গ্রে 
ব্যাপি, প্রেমে সামজ্জশ্থা। প্রেমের অধিকার মানে বৈষয়িক অধিকার লয়, 
সবদয়ের অধিকার; শ্বহ-স্বামিত্বের অধকার লয়» ধানের অধিকার । প্রেমের 
দিবাবভাম জগৎ উউস্ভাসত। প্রেষসাধনার গতি যে উধ্বগামী, তা যে 
আয্মাধসর্জনোন্ুপ, মুক্তিকামী, তা যে কঠিন ছুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত 
উদ্যাপনেই মূক্কি পায়, পরবতী রবীন্দ্রপাহছিত্ে তা বারবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
সম্পৃশ প্রেমের দ্বাপা লতা, জান বা শ্ররীরেক দ্বারা অংশই লত্য, তাই প্রেমউ 
সবসাধাসার । এই প্রতায়ের আলোকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে প্রেমের 
বন্দল। করেছেন । আলোচনা, গ্রস্থের “সৌন্দধ ও প্রেম? প্রবন্ধে শ্রমতী 
এলিজাবেখ ব্যারেট ব্রাউনিংএর [17015519059 কবিতাটি উদ্ধার করে এই 
বক্তবাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন । €প্রমের “যমন তা আত্মার সঙ্গে আত্মার 
মিলন, অংশের সঙ্গে অংশের মিলন নয়, সম্পৃ্ণের মিলনোপলন্ধি £ 


91 গা51 00৭ 028৬6 [09 5981, 10621) 
€-01771178160 1111 0109 3001, 
6৫ 81055 01) ০1661 হা জা] 006 
[18170,... 016 02111517076 19161 
[91 88154517091 00615 8660 56051866, 
১/1)217 50011519176 00 5০৭1. 
রবীজ্ছনাখের প্রেষচিন্তা এই আম্মার সঙ্গে আম্মার মিলনের মহৎ খ্য'নে 
প্রতিষ্ঠিত। *ত্রম নামক এক অনির্ঘচনীর় আনন্দময় বেদদাময় ইচ্ছাশক্তি 
পদ্ধের মধ্য হইতে পক্কদীবন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন' (পঞ্চভৃত? )। 
“ত্যাগের সহিত প্রেমের একটি নিগৃঢ় সন্দ্ধ আছে, ভ্যাগ ছাড়া প্রেম হয় 


&৪ রধীক্র-সমীক্ষা 


না, প্রেম না খাকিলে ত্যাগ করাও যায় নাঃ [ প্রেম, “শান্তিনিকেতন ]) 
“ভালবাসায় মার্জনা এবং ছুঃখশ্বীকারে যে সুখ, ইচ্ছা পৃরপ ও আত” 
পরিভৃধ্িতে সে হৃখ নেই" (“চিঠিপত্। ১), "প্রেমের মধ্যে হটিশকির 
ক্রি প্রবল! প্রেম সাধারণ মানুষকে অপাধারণ করে, রচনা করে, নিজের 
টিউরকার বর্ণেরসে গ্পে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে 
মান! গাল, গন্ধ, নানা আভাম। এমনি করে অরে বাণ্ছিরের মিলনে চিত্তের 
নিশ্তত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নিনিত হতে থাকে (মহুয়ার 
কবিকাত ভূমিকা); পপ্ররুত্তি যখন প্রেমের সারখ্য নেয় তখন সে শ্রবৃত্ির 
ছোগালে তাকে বাধে । কিন্তু ধর্ম যখন 'ভার চালক হয় তখন সে প্রেম মুক 
রূপে প্রকাশ পায়। নিবৃদ্তিশাস্ত আন্মজ্যাগরত প্রেমের সেই অচঞ্চল মুক্ত 
শ্বরূপই পরম হ্ন্দর। € ডারতবধীপ্ বিবাহ, “সমাজ? )--যদুচ্ছ! উদ্ধৃত এই 
মন্তব্যগুলি উপরিধু্ অরমতকেই সমর্থন করে। 

আবার প্রাচীন সাভিত্া। গ্রন্থে (১৯*৭) রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের প্রেম" 
তব ব্যাধ্যাপ্রসঙ্গে শিজন্ব বক্তব্যকেই দিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন । বাসনার 
আগ্পের আতিশযাকে বরবীক্জনাথ না প্রথম জীবনে, ল। উত্তর জীবনে-- 
কখনোই সমথন করেন নি। 

কুমারলব ও শকুষ্গলার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি লেখেন £ 

গছুটিরই কাবাবিষয় নিগুঢভাবে এক। ছুই কাব্যেই মন যে মিলন 
সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে £ সে যিলন 
অসম্পয় অসম্পূর্ণ হইয়া আপনার বিচিত্র কারুখচিত পরমহুন্দর বাসরশধ্যার 
মধো দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে । তাহার পরে কঠিন ছুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত 
দ্বার। যে মিলন সম্প্ন হইয়াছে তাহার প্ররুতি অন্তব্ধপ, ভাহ। সৌন্দধের 
সমস্থ বাস্তাবরণ পরিত্যাগ করিয়! হিরলনির্নল বেশে কল্যাণের শুভ দীপ্তিতে 
কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে |” [প্রাচীন সাহিত্য ] 

শচিশ বছর আগে লেখা 'মনের বাগান বাড়ি' রচনান্গ (বিবিধ প্রনঙ্গ ) 
এই বক্তধ্যই বাইশ বছরের তরুণ যুবক উচ্চারণ করেছিলেন। আজ 
পঞ্চাশের উপান্তে উপনীত প্রতার-অভিজতা-খ্যাতিতে প্রতিহ্ঠিত কবি সেই 
একই কথ! বললেন। 

নাবীর মধ্যে প্রেমের প্রধর্তনাকে এই ঘৃইইতেই দেখে কবি “সমাজ (১৯১৮) 
গ্রন্থে যে-কখা বলেছেন, তা প্রাচীন সাহিতো'র বক্তব্োর পরিপূরক £ 


রবীঙ্রনাখের প্রেষচিস্তা ৪ 


“নারীর ছুটি রূপ, একটি মাড়রূপ, অন্যটি প্রে্সীরপ । মাতৃকশে নারীর 
একটি সাধন! আছে "'*''মানব সংসারে তা! পাপকে, অভাব অপূর্ণভাকে জয় 
করে। প্রেকসীরূপে তার পাধনায় পুরুষের সবগ্রকার উৎকর্ষ চেষ্টাকে প্রাণবান 
করে ভোলে ।' [ভারতবষায় বিবাহ, 'লমাজ' ] 

আবার লত্তর-উপাস্থে উপনীত করি প্রেমের কল্যাশীরপের--আত্াদান 
কপের-ভাগরপের বলনা করে লিখলেন 'পশ্চিমধাত্রীর ডায়ারি'তে 
(১৯২৯)-- 


«নাধীর প্রেম পুরুষকে পৃণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে; কিন্ত সে 
প্রেম যদি শুরুপক্ষের না হয়ে কষ্ঃপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যোর আর 
তুলনা নেই । পুরুষের সবশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্তায়; নাবীর প্রেমে ত্যাগখর্ 
লেবাধর্ম মেহ তপশ্যারই স্বরে অর মেশানো এই দুয়ের যোগে পরস্পরের 
দীপ্তি উজ্জল হয়ে ওঠে । নারীর প্রেমে আর এক স্রও বাজতে পারে, 
মদনধন্থুর জ্ায়ের টংকার--সে মুন্কির অর) না, বন্ধনের সংগীত। তাতে 
"্পস্থ। ভাঙে, শিবের ক্লোধাশল উদ্দীপ্ত হয়।। 

[ পশ্চিমযাজ্রীর ভাক্ারি। “যাত্রী” ] 

'বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩) থেকে 'যাত্রী' (১৯২৯) প্রায় অর্ধশতান্ী 
সময়পীমার মধ্যে রচিত গগ্রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিস্থার যুল বক্তব্য 
একই রচেছে। রবীন্দ্রকাব্য উপন্যাস নাটকে এই সত্যের ব্যত্যয় হয় লি। 
“মহুয়ার “মায়া কবিভাটি এই সত্যাবই সংহত বূপ। 


রবীল্্রনাধের রাষ্ট্রচিত্তা 


|| ১1 

উনিশ শতকের শেপ চল্লিশ বছর এ বিশ শতকের প্রথম চল্লিশ বক 
রবপ্্রলাথ বেঁচে ছিলেন এব" পরাধীন ভারতবধের লাধিক নব জাগরণকে 
প্রঙথাক্ষ করেছজেন। শ্বধু ভাই নয়, এই নব জাপরণে ভারও একটি প্রধান 
ভূমিকা! ছ্িল। রবীন্তুলাথ যখন জন্মগ্রস্থগ করেছিলেন তখন দেশপ্রেমের কথা 
এদেশে উচ্চারিত হয় নি। ক্রীর বালা ৭ কৈশোরে হিন্দুমেল। ও কংগ্রেস ও 
যৌবনে স্বদেশী আন্দোপন ৭ স্বদেশী মেলার মধা দিয়ে বাংলাদেশে 
স্বাধীনতার আকাঙক্রা ও প্রতিজ্ঞা) সাধনা ৪ কর্মযোগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল । 
এ-পযের মধোই তার নিশ্চিত কুমিকা ছিল। তিনি সহর-উপাস্তে পৌছে 
ঘোষণা করেছেন, "ধারা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে 
অন্তত ক্তীরা একথা জেলেছেন যে, আম জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি লি। 
আম চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনে। তাতে ক্লাপ্ত হল ন", 
বিশ্বয়ের অন্ত পাই লি।” | আহ্মপরিচয়, ৫ )। জীবনকে প্রবলক্ধপে গ্রহণ করার 
সদা-উঃসকা ও আগ্রহ এই ঘোষণায় স্পষ্ট-উচ্চারিত হয়েছে । জীর্ণ ও 
পুরাতনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আম্ুগতা ছিল না তার আস্ছগত্য নবীন ও 
ভারুপোর প্রতি । একথাই একটি চিঠিতে লিখেন্ছিলেন, "তুমি জান 
আমার স্বভাবটা একেবারেই সনাতনী নয়--অর্থাৎ খুটিগাড়া মত ও পদ্ধতি 
'অতীতকালে আড়ষ্টঠাবে বন্ধ হয়ে থাকলেই যে শ্রেরকে চিরজ্ন করতে 
পারবে, একখ। আরম মান নে) [ কন্গ্রেস, কালাম্র ]। প্র উত্ভি 
১৬৩৮ হ্জাকের, ছ্িতীয়টি ১৩৪৬ বঙ্গাকঝের-অর্থাৎ জীবনের শেষ দশ 
বঙ্ছরের পৰে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করেছিলেন। এথেকে বোবা যায় প্রবীণ 
মনীষী মন কঙটা সজাগ ও নবীন চিল। 

“সাধনা পহ্িকার যুগ থেকে "সভাতার সংকট” ভাষণ পধন্ত অর্ধ-শতাক্কী 
যাবৎ ভারতবর্ষের রাইট ও সমান্ছজীবনের নানা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ভার 
খডিমপ্ত নির্ভয়ে প্রচার করেছেন। ভার রাষ্টুচিজ্ত। এই পঞ্চাশ বছরের 
ইংরেছি ও বাংলা রচনায় ছড়িয়ে আছে । এর মধ শ্রেঠ ইংরেজি 


ববাক্রনাখের রাষউ্চন্তা রখ 


বচন "20017811517 0 ১৯১৭) ও শ্রেষ্ঠ বাংল রচনা 'কালাস্তর 
( ১৯৬৭)। রবীজ্নাথের রাষ্িক মতাষভ এই ছুটি গ্রন্থ ও অন্তান্ত বাংলা 
গ্রন্থে [ 'রাঙগা-প্রজা। ১৯৯৮১ সমূহ ১৯১৮, 'হ্বদেশ ১৯০৮, িমাঙ্গ ১৯৯৮, 
“রাশিয়ার চিঠি? ১৯৩১] গ্রথিত হম়েছে। 

রবীকনাথ প্রবলরূণে  বেচেছিলেন, সেকারণেই ভীর বাট্রচিস্তা 
অচল অনড় নয়। এবিষয়ে তিনি নিজেই আমাদের সত্তর্ক করে দিয়ে 
রলেছেন। “যে মানুষ ম্ুদীর্ঘকাপ থেকে চিন্তা করতে করতে পিখেছে 
তার রচনার ধারাকে এ্তিহালিকভাবে দেখাই সংগত 1. “বাষ্ 
নীতির মণ্ডে? বিষয়ে কোনে বাধা যত একেবারে শ্বসম্পূর্ণভাবে কোনো- 
এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপগ্র হয় নি,জ্বীবনের অভিজ্ঞঙার 
সঙ্জে সঙ্গে নান) পরিবর্তনের মধো তারা গডে উঠেছে । সেই-সমক্ত 
পরিবর্ভম-প্রম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা একাহথত্র আছে । সেইটিকে 
উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্‌ অংশ মুখা কোন অংশ গৌণ, কোন্ট? 
তৎসামস্ধিক, কোনটা বিশ্ষে সময়ের সীমাকে অকিক্রম করে প্রবহমান, 
পেইটে বিচার করে দেখা চাই । বসত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করছে 
গেলে তাঁকে প্পাওয়! যাগ না, সমগ্রভাবে অন্ন করে তবে তাকে পাই” 
[ 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত", কাশান্তর | এই সনঙ্কবাণী স্মরণে 
রেখেই রবীন্দ্রনাথের রা্ট্রচিভার স্বরূপ বিচারে প্রবৃতত হওয়া যাক 

রবীন্দ্রনাথের রাষ্টনৈত্িক অভিমত-বিচারে অস্ববিধা অনেক । পরস্পর- 
বিরোধী উক্কি সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতের স্বাধীনতার দাবীর 
সমন তিনি করেছেন, একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য, তিলি ইংরেজ 
শাসনকে একান্তভাবে ভারতের পক্ষে কল্যাণকর বলে মনে করেছেন। 
ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের সাষোগ যেমন ভার কাছে মঙ্গলকর মনে 
হয়েছে তেমনি ইয়োরোপ আমাদের জীবনে ক্ষতিকর বলে তার মনে হয়েছে । 
ভিনি পাশ্চাত্তা বিজ্ঞান-দৃটিকে অভার্থনা করেছেন, আবার প্রাচীন ভারতের 
ভপোধনকেকজ্রিক সভ্যতাকে আদর্শ বলে যনে করেছেন। এইভাবেই 
তাকে সমান্গতস্ত্রে-সমর্থক ও বিরোধী, জাতীয়তাবাদী ৪ জাতীয়তাবিয়োধী 
রূপে প্বেখানো ন্ভবপর | ডষ্টর সবপল্ী রাধারফণ এই প্রসঙ্গেই বলেছেন 
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বু রষীন্্র-সমীক্ষা 


তি 17658815 17) 501706 09210651517 100125 0161 15 2৪৩ 
1791 (59114787887 085 81৮67 0715 914 78119151181 2100546- 
€+11061970195905) ০1 135014187917 158915)1 রবীজ্নাখেষ ব্ঘরে" 
বাইরে? ও 'চার অধ্যায় উপগ্থাসে যথাক্রমে স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাস- 
বাদ আন্দোলনের তীর সমালোচনা করা হয়েছে । আবার তীর গানের 
মধো দেশমাড়কার বদনা যা আমর] পেয়েছ, তা আমাদের প্রেরণ! দিয়েছে । 

“বাংলার যাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংপার ফঙ্গ, 'নমো নমো 
লম, হ্বশ্পরী মম জননী জন্মডমি',। 'লাথক জনম আমার ব্গন্মেছি এই 
গেশে' প্রমুখ গানে বাঙালি দেশকমীমাত্েই প্রেরণা পেয়েছেন, আবার 
এজনগণমন-অধিনায়ক' গানকে রাহী সংগীতক্কপে নির্বাচনের পিছনে এই 


প্রেরণাই কিয়াশীল। তাই রবীন্ত্নাথের রাষ্টনৈতিক মত-বিচারে আমাদের 
বিশেষ সতক থাকতে হয়। 


1 ২ ।। 


রবীনুনাথের রাষ্ট্রচিন্টামূলক রচনা ধাঁরভাবে অনুনরণ করলে দেখা 
ঘাবে যে, কার কাছে “ম্বরাজ” বিশি অর্থে প্রতিভাত হয়েছিল। বিদেশ 
রাজশক্তির সঙ্জে অপহযোগ করাটাই তাঁর কাছে দেশপ্রেমের চরম 
প্রকাশ বলে কখনে। মনে ৮য় নি। তাই একথা বলেছেন, “যে দেশে 
দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বার, তপস্য। 
সারা, জানার স্থারা, বোঝার দ্বার সম্পূর্ণ আম্মীয় করে তুলি নি) একে 
অধিকার করতে পারিনি । নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে 
গণ্ডে তূণি তাকেই আমরা অধিকার করি; তারই 'পরে অন্যায় আমর! মরে 
গেলে মহা করতে পারি নে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের দ্বেগ পরাধীন 
বলেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এসব কথ! শোনবার 
যোগা নয়। "আমরা কন্থ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হ্ৃদয়াবেগ প্রকাশ 
করেছি; কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ঘ, 
উপবাসে বর্ণ, কর্ষে অপট্র, আমাদের চিত অন্ধলংস্থ।তে ভারাক্ষাস্ত। আমাদের 
সথাজ শত খণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির ছারা, বিভার ছারা 
সংঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌ষোগ করি নি। কেবলই 
নিগ্ধেক্ষে এবং অন্যকে এই বলেই ভোলাই যে» বে ছিল গ্রাজ হাক্ছে 


রবীঙ্নাখের হা্ট্রচিন্তা ৫৪ 


আসবে তার পর দিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে ধাবে। এমনি 
করে কর্তবাকে নুরে ঠেকিয়ে রাখা, অকর্ষণ্যতার শৃন্যগর্ত কৈফিয়ত রন! 
করা, নিরুৎস্থক নিকগ্কাম দুর্বল চিন্তেরই পক্ষে সম্ভব ।* ['রব্বজুনাখের 
রাষ্্নৈতিক মত'ঃ কালাস্ত্র ] 


আমাদের আত্মপ্রতারপার চমৎকার বিশ্লেধণ এখানে পাই । স্বাধীনতার 
চোদ্দ বছর পরে আজ উপবোক মফ্তবা বর্ণেবর্ণে মিলে যাচ্ছে। গত 
শতকের শেষে নরমপন্থীদের (কংগ্রেসের মডারেট দল ) ৰিক্ষাপদ্ধতির তীর 
সমালোচন! করে বলেছেন, *তখনকার দিনে চোখ বাঙিয়ে ভিঙ্গা কর! 
ও গলা মোটা করে গরর্মমষেন্টকে জুজবুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে 
গর্ব করতেম 1 (দেব) 


্বরাকের শ্বদপ কী--এ প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রণাথ নির্ভয়ে বলেছেন, 
“দেশকে যদি শ্বরাজলাধনায় সত্যভাবে দীক্ষিত করতে চাই তা হলে সেই 
্বরাজের সমগ্র মুর্তি প্রতাক্ষথোচব করে ভোলবার চেষ্টা করতে হবে। 
'*গ্বরাীজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার অ্রভো-আকারেই দেখতে 
থাকি 1 হলে আমাদের সেই দশাই ₹বে। এই রকম জন্ধ সাধনায় 
মহাব্বাব মতো লোক ভয়তো। কিছুদিনের মতো! আমাদের দেশের একদল 
লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তার ব্যক্তিগত যাহাম্মোর পরে 
তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যে তার আদেশ পালন করাফেই অনেকে 
ফললাভ বলে গণ্য করে । আণ্ম মনে করি, এ রকম মতি শ্বরাজলাডের পক্ষে 
ন্ুকৃূল নয়। শ্বদেশের দায়িত্বকে কেবল স্বতো! কাটায় নয়, সম্যক ভাবে 
গ্রহণ করবার সাধনা ছোটে! ছোটে! আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিত্ি্ঠ 
করা আমি অত্যাবশ্াক বলে মনে করি 1**'সশ্মিলিত আন্মকর্তৃত্থের চর্চা, 
তার পরিচগ,। ভার সন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই 
সেই পাক! ভিত্তির উপর শ্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে ।” 


[ বরাজসাধন, কালাস্তর ] 


্বরাজলাভের পন্থা! সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিমত দ্ঘরে বাইরে, 
উপক্কাসে নিখিলেশের উক্কিতে প্রকাশিত হয়েছে £ 


গক্াজ সমভ্ত দেশের টৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিষে আমি যে বসে 
যাইনি, এতে মক্ষলেরই অপ্রিয় হচ্ছি । দেশের লোক ভাবছে, আমি খেতাব 


ব€ রধীজ্-পমাক্ষা 


চাই কিহ্বা পুপিশকে ওর করি। পুলিশ ভাবছে, ভিতরে আমার কুমত্লক 
ডে হলেই' বাইরে আমি এমন ভালো মানুষ | তবু আমি এই অবিশ্বাস 
ও আপমালের পথেই চলেছি । কেননা, আমি এই বলি, দেশকে সাঞ্গাভাবে 
ধত্যষ্জাবে দেশ বলেই দেখে, মানুষকে মাভুষ্ষ বলেই শ্রদ্থা করে, যার] ভার 
সেবা করতে উত্সাহ পায় নাচীৎকার করে মা বলে", দেবী বলে", মন্ত্র পড়ে? 
যার ফেবলই লম্মোহনের দরকার হয়-্তাদের সেই ভালোবালা দেশের 
পতি তেমন নয়, ঘেষন নেশার প্রতি । সন্োর৪ উপরে কোনে! একটা 
মোঙকে প্রবল করেরাখবার চেঞ্া। এ আমাদের মজ্জাগত দাসের লক্ষণ। 
চিন্রকে যুক্ত করে দিলেই আমব। আর বল পাই নে। হন কোলে কল্পনাকে 
নয় কোনে মাজবকে,। নম ভাটপাড়ার বাবস্থাকে আমাদের অসাড় চৈতম্ের 
পিঠের উপর সওয়ার করে লা বলালে সে নড়তে চার না। যতক্ষণ এই- 
রকম মোছে আমাদের প্রয়োজন আছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে স্বাধীনভাকে 
শিক্ের দেশকে পাখার শক্তি আমাদের হয় নি”, 

খিলাতিদ্রবা বক্জগন ও চরক! প্রচলন, সম্মোহন মন্ত্র ও গুরু আরাধনা 
প্বরাজলাণের পথ নয়: নিভাঁক ভাবে রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত প্রচার 
করেছেন। আলল কথা, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি 
ছিল। অসহযোগ আন্দোলন মৃপত্ঃ নেতিমূলক আন্দোলন বলে রবীন্দ্রনাথ 
ত1 সমর্থন করেন নি। ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিতেষে জাগিয়ে 
তোলার তাঁন বিরোধী ছিলেন । এ প্রলঙ্গে তিনি যে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন, তা পরবতীকালের ডারতবধে নিহুলি বলে প্রমাণিত হয়েছে £ 

“গুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে, ইংরেজের প্রতি সবসাধা- 
রণের ধিদ্বেষই আমাদের এঁক্দান করিবে ।'***একথা যদি সতাই হয় তবে 
বিছ্েষের কারপটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এদেশ তাগ 
ফরিবে। তখনি করিম এক্যস্থত্রটি ত এক মুহূর্তে ছির হইয়! যাইবে । তখন 
দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় মামর] কোথায় খুঁজিয়া পাইব? তখন আর দে 
ধু'জিতে হইবে না, রক্তপিপান্থ বিছ্বেষ-বুদ্ধির দ্বার! আমরা পরস্পরকে ক্ষত- 
বিক্ষত করিতে থাকিব 1১ [ ভারতী, ১৩১৫+] 

আর শ্বরাজলাভের জন্র ঘুক্তির নির্বাসন, দেশের চিন্তশক্ষির সাময়িক 
অবরোধ, গুরুপদে আত্মসমর্পন, গুরুবাকা ওরফে দৈববাধীতে বিশ্বাস স্থাপনেক 
তী নিক্ষা! রবীজ্জনাথ করেছেন *লত্তের আহ্বান? প্রবন্ধে । 


বতীজুনণখের বাষ্ট্রচিন্তা ৬ 


1 ৩1২ 


ভারতের হ্বাধীনতার দাবী রবীন্রদাথ প্রবলভাবে সমর্থন করেছেন। 
বল চলে, স্বাধীনতাকামী ভারতের আত্মা তার যধ্ো যৃতি পরিগ্রহ করেছিল । 
কালিয়ানগুয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে, হিজলা বন্দীশিবিরে গুলিচালনার 
প্রতধাদে, মিস র্যাখধোনের খোল। চিঠির জবাবে দৃপ্ত উত্তরে রবীশ্রনাথের 
কঠ বারবার গন করে উঠেছিল । 

স্বাধনতার আহ্বান যখন রবীত্ত্রকণ্জে শুনি, তখন সমন্ত মন জেগে ওঠে। 
স্পট ভাষায় তিনি বলেছেন, 

«আমাদের সমাজে, আমাদের বাক্কিক্বাতস্ত্রোর ধারণায় হুর্বলতা যথেই 
আডে, সে কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না1। তবু যর! 
াস্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এক কোণের বাতিট। মিট মিটু করিয়া 
জলিতেছে বলিয়া যে আর এক কোণের বাতি জালাইবার দাবি নাই, এ 
বাজের কথা নয়। যে পিকের যে সলতে দিয়াই হোক আলোজ্ঞালাই 
চাই । "ভারতের জরাবিহীন জ্জাগ্তত ভগবান আন আমাদের 
আস্যাকে আহ্বান করিছেছেন, যে খআন্া অপরিষের যে আত্মা অপরাজিত, 
অমুহলোকে,যাঙ্কার অনস্থ অধকার, অথচ যে আত্ম! আজ অন্ধ প্রথা! ও 
গ্রভৃত্বের অপমানে ধুলায় মুখ লুকাইর়া)। আঘাতের পর আঘাত, বেদনার 
পর বেদনা দিয়! তিনি ডাকিতেছেন,। আত্মানং বিদ্ধি, আপনাকে জানো 1৮ 
[ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কালাস্তর ] 

আঘ্মকতত্ের অধিকার আগাদের চাই-এই কথাটাই বার বাঝ 
রবীন্রলাথ সবল কে ঘোষণা করেছেন। পনিভূতে সাহিত্যের রসসক্কোগের 
উপকরণের বেন হতে", রবীন্দ্রনাথ একদিন ভারতবর্ষের সাধারণ মানষের 
ন্জীবনপন্ষে, বেরিয়ে এসেছিলেন | ইংরেজ-শাসন তথা শোষণের তীর 
স্মখলোচন। করে অস্তিম ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “সেদিন ভারতবর্ষের 
জনসাধারণের ফে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল 1 
হদয়বিধারক | অন্ন বস্থ পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানষের শরীরমনের 
পক্ষে যা-কিছু অত্যাবন্তক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধহয় পৃথিবীর 
আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি ।”” [ সভ্যতার লংকট ] 

কিন্তু ভারতের জ্যাধীনতা অত্যাসর, তা রবীন্দ্রনাথ দিব্যদৃটিতে দেখে- 
ছিলেন, বলেছিলেন, “ভাগ্যচক্ষের পরিবর্তনে একদিন না একদিন ইংরেজকে 


২ রবীশ্র-সমীক্ষ? 


এই ভার়তসাযাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্‌ ভারতবর্ষফে 
সে পিছনে ভাগ করে যাবে? কা লক্ষীছাড়! দীনতার আবর্জনাকে? 
একাধিক শতাব্ধীর শাসনধার1! যখন শুক হয়ে যাষে, তখন এ কা বিশ্তীর্ঘ 
পক্ষশধা তুবিষহ নিক্ষপতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম 
'আবস্ে সমন্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ঘুযোপের অন্তরের সম্পদ 
মঙাতার এই দ্ানকে। আর আজ আমার বিদাঙের দিনে পে বিশ্বাস একে 
বারে দেউলিয়া! তয়ে গেল |” [ তদেক ] 

পরাধীনতার বেদনা ও শোষণের নিন্দা এখানে প্রকাশিত হয়েছে । 
'আহ্মকতত্বের চির-সচলতার বেগেই মানুষের মুক্তি, এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের 


ফ্রব বিশ্বাস। 
॥॥ ৪ 11 


গ্বাধীনততার ত্বরূপ-বিচারেই রবীন্ত্রনাপ ক্ষান্ত হন লি; ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের 
পম্পক নিয়েও আলোচন1 করেছেন। অন্তনিরপেক্ষ শ্বাধীন জীবনের 
চরম শ্বাতগ্্রাবাদকে তিনি স্বীকার করেন নি। পিটার ক্রপটকিন 7১78101)5 
কা নৈরাজ্যবাদকে রাষ্রসাধনার চরম বলে মনে করেছেন। বাক্তিস্বাতঙ্ছোর 
চরমোতৎকর্ষধ এই মতবাদের অন্বিষ্ট । রবীন্দ্রনাথ এই মত গ্রাহা করেন 
না, ভার ধারণা পারম্পরিক সম্পর্কের মধ দিয়ে ম্বাধীনতার বিকাশ 
সম্ভবপর । ১৯৩০ শ্রীষ্টান্কের মে মাসে অকৃনূফোর্ড বিশ্ববিষ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ 
যে হিবার্ট-বকৃতা দেন, তা 716 [২6178101০01 গৃহ)" গ্র্থে সংকলিত 
ইয়েছে। সেখানে এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 

41011511506 10091101086 0907217 0114 01017 2 0610601 21191780- 
11৩1) 01 10161 10001061706 1৮65 1156 0 066৫0171176 11051 
17116481500 91 10127 061785 1০ 0৩0 00 10570185101110 218 
1176 5998651৩021 05 51810 01061 08110655016 01211116515 0100৭, 
[11006 05005 01196 ৪00) 01 065৫৩115006 0150515 91 ০০106০ 
0017) 91 10107817 16121010139150, 

পারস্পরিক মানবিক সম্পর্কের উদ্নতিই বাক্তিস্বাধীনতার বিকাশের না 
বলেই রবীন্দ্রনাথের ধারণা । 

রাষ্ট্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা আলোচনা! করালে দেখা যাস ডিনি 
রা্রবিরোধী। এ বিষে তিনি হেগেরের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমক্ষ, 


রবীন্্রনাখের রাইুচিন্তা ৬৬ 


পোষণ করেন। হেগেল তার *105 01১11959955 ৩ 81815 গর্জে 
বলেছেন, রাষ্টই ব্যক্ির জীবনের চরম বিকাশের একমাত্র উপায় এবং 
রাষ্ট্রহীদ বাক্কিজীবন অসভ্ভব; আর সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনে! 
রিরোখ উপস্থিত হলে বাষ্টকেই মেনে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ধারণা 
টিক বিপরীত । 


রবীন্্রনাধ বলেছেন, “চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতস্ত্ুই 
প্রবল, বাষ্্রতস্্ব ভার নীচে । দেশ ঘখার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে 
সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে । সমাজই বিধার বাবস্থা করেছে, তযিতকে 
জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পৃজার্থাকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রচ্ছেয়কে 
শ্রদ্ধা 1*.* এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকেব । রানা ছিল তার এক 
অংশে মাত, মাখার উপরে যেমন মুকুট থাকে তেমনি। বাষ্প্রধান দেশে 
রাষ্টতঙ্কের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের অর্মস্থান ; সমাজপ্রধান 
দেশে দেশের প্রাণ সবর বাপ হয়ে থাকে। রাষ্রপ্রধান দেশের রাষ্্র- 
তঙ্্ের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই দে মারা যায়| গ্রীস রোম এমনি 
করেই মার? গিয়েছে ॥ কিন্তু চীন ভারত রাট্্রত্ঘ পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই 
খদখরঙাল জহ্মুরক্ষ। করেছে, তার কারণ সর্ধবাপী সমাজে তার আম্মা 
প্রসারিত । পাশ্চান্তা বাজার শাসনে এইধানে ভারতবর্ষ আধাত পেয়েছে ।” 
[ «রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত, কালান্তর ] 


॥ ৫" 

ইংরেজশাসনে ভারতবর্ষে সমাজকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রকে মুখা কর! হয়েছে 
বলেই ভারতের ছুর্ঘশা। এই ছুদিশার নিপুণ বিশ্লেষণ রবীজ্রনাথ করেছেন। 
বস্ততঃ এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ইংরেজ্জ অধিকৃত ভারতের চেহারাটি 
জামাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

তার কথাই উদ্ধার করি ঃ 

পএই তো গেল আমাদের সব চেয়ে প্রধান সমন্তা। যে বুদ্ধির রাস্তায় 
কর্মের রাস্তায় মাহুষ পরম্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে সেইখানে খুটি 
গেড়ে খাকার সম্ঠা$ যাদের মধ্যে সর্বদা আনাগোনার পথ সকল রকমে খোলস 
কাখতে হবে তাদের হখ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড় তুলে পরস্পরের ভেদকে বন্ধ? 
খ স্থায়ী করে তোলার সমন্তা ॥ বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে 


৪ রবীন্র-সঙীক্ষা 


হবে, বুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙে চিরবিন্ছি হবার সঙশ্া। 
খুটিকপিদী ভেদবুণ্ধির কাছে ভক্কিভয়ে বিচার-বিহেককফে বলিদান করার 
সমন কআমাদের আর-একটি প্রধান সমক্য। হিন্দু-মৃল্লমান সমস! |” 
[ সমস্থ, কালার ] 

আমাদের জাঙীয় € বায় জীবনে এর বাইরে আর কোলে! সমশ্ত। 
নেই। রবীন্রুনাথের হাক দুষ্টির আলোকে এই সমন্তাগ্তলির চেহারা 
আমাদের কাছে পপ হয়ে উঠেছে । আমাদের ব্রাঙ্গনৈতিক আন্দোললে 
ভিন্দু-মুস্লমালের সমম্তার গোঁজামিল দেবার যেচেষ্টা হয়েছেঅজপহয়োগ 
আন্দোলন, খিলাফহ সমন, ও সাম্প্রদায়িক ঝাটোয়ারাব লজ্জাকর হীনতা--. 
সে-সবের ঘধো যে ফাক রয়েছে, তা «কালান্র" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিপুখ- 
ভাবে বিগ্লেষণ করেছেন । বলেছেন, আসল ভুলটা? রয়েছে অস্থিতে 
মজ্জাতে, তাকে চোলবার চেষ্টা করে ভাড়া যাবে না|? (তদেব)। "জাত 
সাবের জীর্ণ মসলার ছার] তা়াঙাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব 
মঞ্জপুত্ত করে পোলিটিকাপ সেতু বানাবার চেষ্টা" ব্যর্থ হতে বাধ্য, তা 
রবীন্ত্রণাথ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ভারতবধের বাষ্ীনৈতিক জীবনে 
রবীজজুনাদের এইসব বিশ্লেষণ অত্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। 

পথ কোথায়? এই প্রশ্থের উত্তরে তিনি বলেছেন, "আমাদের লড়াই ক্চুতের 
সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের জে ।” 
(তদেব)। এল ভূত আমাদের জীবনে এনেছে ডেন্দ ও পরবশতা, এর 
বিরুদ্ধে লড়াহয়ে আমাদের আম্মুদ হোক গুভবুদ্ধ--যা! অনৈক্োের আশিক্ষার 
নীচতার ও লোভের বিরুদ্ধে । 

চিস্তশক্তির দৈপ্কধ দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্য'থত হ্য়েছেন। দেশের সম্মত 
বুদ্ধিশক্তি ও হমরশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে দেশে বিস্তীর্ণ করে দিলেই 
দেশেব মুক্তি-াতীর এই পন্থা তিনি বিদেশী সমাজ” ভাষণে ব্যাখ্যা করেছেন । 
আমাদের রাষ্রজীবনে যখান দেউলে চিন্তার প্রাধান্ত লক্ষ্য করেছেন, 
তঙ্খনি তার [বরুদ্ধে সবল কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন, নির্ভয়ে অপ্রিয় সত্য 
উচ্চারণ কবেছেন । রাষ্্রচন্তাহিদ রবীন্দ্রনাথের এটাই সবচেছে লক্ষলীয় 
বৈশিষ্ট্য । তিনি বলেছেন, “আমি প্রথম থেকেই রাষইট্রীম প্রসঙ্গে এই কথাই 
বারধার বলেছি, যে কাজ নিন্জে করতে পারি তৈ কাজ সমস্তই বাকি 
ফেলে। জন্তের উপয়ে অভিযোগ লিষেই অহরছ কর্মহীন উদ্কেজনার সায। 


রবীশ্রানাধের ঘাসইচিন্তা বু, 


চড়িয়ে দিন কাটালোতক্ক আমি প্রাসত্রীয় কর্তবা বলে যনে করি লে।" 
[ রবীন্রনাগের বাষ্টনৈতিক হত, কালাস্তর ] 

আপুল কথা, স্বরার্জের প্রধান শর্ত আগ্মশক্তির উদ্বোধম। খরা 
আগে আলুর, স্বদেশের সাধন! তারপরে, এমন কথা৪ তেমনিই সতাহন, 
এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ (তদেব) 

দেশের চিস্তশক্ির দৈন্যের 'ভীতর নিন্দা করে নির্ভয়ে রধীন্দ্রনাথ এই 
ছৎ্সনাখাকা উচ্চারণ করেছেন £ 

"আজ আমাদের দেশে চরকাপাদুন পতাকা উড়িয়েছি। এ যেসাংকার্ণ 
জডসক্কির পতাকা, অপরিণত বন্জ্রশক্তির পতাক শ্বপ্রধল পথ্যাশন্কির 
পাকা্এতে চিন্তশকিব কোনো আহ্বান নেই । সমন জাতিকে মুক্তি 
পর্থে যে আমন্দ সে তো কোনো বাহা প্রকার 'অন্ধ পুনরাবৃন্তির 
আদকর্। হচ্তে পারে না। তার জঞ্ে আবশ্বাক পূর্ণ মন্গুয্বছ্ছের উদ্বোধন ॥ 
তম কি এই চরকা চালনা? চিস্বাবিহীন মৃচ বাহ অনষ্টানকেই এক 
'পপার্তিক পিদ্ধিলাতের উপায় গণ্য করেছ কি এত কাপ আড়ত্বের বেঞঈনে 
আমর] মনকে আড় করে রাখিনি? আমাদের দেশের সব চেঙ্গে বড়ে। 
দুর্স্ডির কারক তাই দর? আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলে 
হবে বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাই নেও প্রীত চাই নে, পৌরুষ চাই নে, 
'অবরগ্রকৃতির যুপ্ক চাই নে, সকলের গেয়ে বড়ো করে একমাত্র করে 
চাই চোখ বুজে, মনকে খুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহত্র বংসয় 
টা দিন চালানে। হয়েছিল তারই অগবর্তন করে? শ্বরাজ-লাধন-যাপ্রায 
রা হল রাজপথ? এমন কথা বলে মানুষকে কি অপমান করা হয় 
লালে (তদেব) 

এই ধিক্কারের প্রয়োজন সাজে ফুরোয় নি । 






॥ ৬॥ 
রবীন্জ্রনাথ দ্বাধীনতা। গণতন্ত্র ৪ সমাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন, কিন্ত 
জাইয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন । 
খ্বান্থীনতা ও গণ্রদ্ধের সমর্থনে তার বিখ্যাত “আফ্রিকা কিতা ও 
দ্বিখ্যাত “রাশিঘার চিঠি ভমণগ্রন্থ প্রথমেই স্মরণে আসে । শেষোক্ত 
কে, তিনি শ্লেছেন, রাশিয়ায় না খলে তা "এমুগের তীর্ঘদ শনি* বাকি 


০ 





গতি রবীম্্র-সমীক্ষা 


থেকে হেত। ইতালি ভ্রমণকালে € ১৯২৬) তিনি প্রকাশ্যে মুমোলিনির 
ব্যক্তিত্ব ও বর্মাবলীর প্রশংসা করেছিলেন। তবে কি ফ্)াসিবাদ ও 
সামাধাদ বা 'সর্বকায়ার একলায়কত্বের সমর্থক 1 এর স্পষ্ট উত্তর-্পনা। 
ইতালি ভরমণান্জে হ্ইটক্ারলাণ্ডের ভিলেম়্ভেতে রোমা! রোলার সঙ্গে লাক্ষাৎ- 
কারের ফলে রবীন্ত্রনাধ বুঝেছিলেন, ইতালিতে মুসোলিনির দল তাকে 
ঠকিয়েছে। ইতালির আভাজরীপণ অবস্থা! তিনি দেখতে পান নি, বুঝতে 
পারেন নি ফ্যাসিবাদের গোপন রূপকে । তখনই তিনি ইখলগ্ডের 
“ম্যানচেষ্টার গাড়িয়ানে' এক পত্রে ইতালি ও মুসোলিনি সম্পর্কে নিজদ্য 
অভিমত লিখে পাঠালেন। এক ভ্রান্ত ধারণার কবল থেকে রবীস্রনাথ 
মুক্তি পেলেন । এই পত্রে তিনি সি. এফ. এনড্রজকে লিখেছেন £ 
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আর সোবিয়ে দেশে 'সবহারার একনায়কত্ব' তথ! ব্যক্তিস্বাধীলতার 
বিলু্ি 1 রবীন্রনাথ কি রাশিয়ার চিঠিতে তা সমর্থন করেছেন? 
ভিনি বলেছেন ঃ 

“মানুষের বাহিগত ও সমগ্রিগত সীমা এরা ঠিক ধরতে পেরেছে ভা 
আমার বোধ হয় না। সে হিসেবে এরা ফ্যাসিউক্েরই মতো।। এই 
কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যহির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মাঁদতে 
চায় না| ভূলে যায় বাহিকে দুধল করে সমহ্টিকে সবল কর] যাস না, 
বাষি যদ্দি শৃঙ্থলিত হয় তবে সমগ্রি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে 
জবরদত্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে। এই রকম একের ক্কাতে দশের 
চালন! দৈবাৎ কিছুদিনের মত ভাল ফল দিতেও পারে কিন্ত কখনোই 
চিরদিন পায়ে না) **""খনকে এক দিকে ম্বাধীন করে অন্ত দিকে ছ্বুলুষের 
বশ করা সহ নয়। ভছের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, বিদ্ক সেই 
ফীরুতাকে খিস্কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন টিস্বান্বাতকগ্ত্রোর অধিকার 
ফে্য়ের সঙ্গে দাধী করবেই 1 (রাশিয়ায় চিঠি ) 


রবাীজ্নাখের রাট্ুচিন্। ৬৭ 


১৪৬১ থৃষ্টান্ধের এই উক্তি সম্প্রশ্তিকালে সতা বলে প্রষাণিত হয়েছে। 
পোবিয়েখ রাষ্ট্রের সেনের রদবদল তারই প্রমাণ । 

অপর প্রশ্নঃ রবীন্দ্রনাথ কি সমাঞ্তন্্রবাদের সমর্থক ছিলেন? মতবাদ" 
গতভাবে তিনি সমাজবাদী ছিলেন, একথা বল! উচিত হবে না । 'মুক্তধারণ'ঃ 
'রুক্তকরবী”। «কালের হাতা" লাউক-নাটিকায় রবীন্রনাথ ক্রমশই সমাজ- 
চেতনার পথে অগ্রনর হচ্ছিঙগেন, তার প্রমাণ পাওয়া যা । পুরোহিততত্, 
লামস্ততঙ্ত্। ধনতন্ত্ প্রন্তৃতি পর্যায়ের মধা দিয়ে পৃথিবী আজ শুদ্রের হাতে 
এলেছে, তারাই আগামী পৃথিবীর নায়ক--'রথের রশি” নাটিকায় তারই 
ইঙ্গিত পাই। আর পুন*্চ-শ্যেসপ ক-পত্রপুট-প্রাস্তিক-সে জুতি-নবজাত ক- 
সানাই কাবাপারায় মানবতার মভিমা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন সাধারণ 
থান্থষের মধ্যে | 'একতান?, “আফ্রিকী”, “মানবপু আ,*শিশুতীর্থ রবীন্দ্রনাথের 
মানবচিস্তার পথে এক একটি অগ্নবতণ প্রদীপ । 

শ্রমজীবী মানহযের শোষণের কপটি রবীন্দ্রনাথের দরদী লেখনীতে হন্দয় 
ছাবে ফুটে উঠেছে £ 

“যাষের সভ্যতায় একদল অধ্যাহ লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, 
তারাই বাহন তাদের যানুষ হবার সময় নেই) দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্রে 
তার! পালিত । সব চেয়ে কম থেষে পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচধ! 
করেঃ সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের 
অসম্মান । কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরণয়ালাদের লাথি ঝাঁট! 
খেয়ে মরে--জীবনযাত্রার জন্য বত কিছু হবঘোগ আবিধা, সব-কিছুর থেকেই 
তার! বঞ্চিত। তার। সভ্যতার পিল, মাথার প্রদিপ লিয়ে খাড়া গড়িয়ে 
খাকে। উপরে সবাই আলো পায়, তাদের গ! দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে ।” 

( প্রবাসী? ১৩৬৭ বঙ্গাব ) 

সাধারণ অবজ্ঞাত মানুষের প্রতি সীমাহীন দরদ এখানে পক্ষা বরা যায়। 

মানবহন্িষ্রার সর্বশেষ মঞ্জটি কবি উচ্চারণ করেছেন ; 
আমি ব্রাতা, "আমি মন্ত্রহীন 
সকল মন্দিরের বাহিরে 
'আমার পৃজা সমাপ্ত হল 
দেবলোক্‌ থেকে 
মানখন্দোকে 


৮, বনীনু-সহীক্ষ। 


আজাশে জ্যোদিমরষ পুরুষে 
কপার মনের মাচষে খ্বাছার অন্যতম আনন্ছে। 
( পত্রপুই 
মানবক্ণযোধের মভিযাকে বধ থ এধানে জয়মালা দিয়েছেন । 


| ৭ || 


ঘবীদুনাখের কা্টুণঙ্জায় শেষ দিচাধ বিষয়-নিহটি জাখীঘা্তাধাগকে কী 
স্কাধে গ্রশ্ণণ করেছেন? 
ববান-সাধিতছো যে মানব্ধার বননা। কাইচিলার পযারহী অঠার্থন]। 
কক মানবসপ্পাপের বন্দনা £ 
আনম পর্থবীর করবি 
(খা জার ঘা উঠে পনি 
আমার ঈা্শব লালে জানা ভাব জাধিতব খনি | (জন্মাঞ্রিলে) 
পাইন হর কয়ে সংকীর্ণ দেশপ্রেমের উপরে রঙীন্দ্রনাথ ঠাই দিয়েছেন 
শাকজাভীয়াহাবাদকে | ভিশি বলছেন 
"বিশেষ বিশেষ বাথ এক্াশাবে স্বকীয় শ্বাথলাধনের যে আয়োজনে 
বাপুত শেষ তার রাষইটনীত। জার মিথ্যা দলিল আর অন্ত্রের হোব। 
ফেজ ভাবী হয়ে উঠছে) এই বোষ্ধা বাড়াবার আয়োজনে পরস্পর 
পারা দিয়ে চলেছে?) এর আর শেষে নেই, অগচে শাশি নেই। থে 
পিন ম্বাস্সষ স্পষ্ট করে বুঝবে বে, সবজাতীয় বাসিক সমবায়েই প্রতোক 
জাতির প্ররুহ ম্বাথলাধস সম্ভব। কেননা পরস্পর-নির্ভরতাই মানুষের ধর্ষ,। 
সেইপিনই বাষ্টনীতি বৃহত্ভাবে মান্গষের লা্যসাধলার ক্ষেত্র হুবে। 
সেই দিনই সামাদ্দিক মাধ যে-সকল ধর্মনীতিকে সতা বলে স্বীকার করে, 
বারিক মাতষও তাকে স্বীকার করবে | অর্থাৎ। পর্নকে ঠকানো, পরের ধন 
চুরি, আত্বপ্লাঘার শিরবচ্ছিষ্র চন, এখুলোকে কেবল পরমনীর্থর নয়, 
এইকাধধ। মাগুষের হ্বার্থেরও অন্যায় খুলে জানবে । [62888 ০ 
151/৩2১-এর প্রতিষ্ঠা হতো! রাষ্রনীতিতে অইযিকামূক মন্তযাত্বের আসদ- 
প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ 1” [চরক।, কালার ] 
নতর্খাতিফভার কোন্‌ রূপ রবীশখের দৃষ্টিতে ধর! দিরেছিপ) তান 
সামান্ত পরি ' এখানে পাই । এই “বিজহসিকাজু, সগ্ষারে প্রতিঠাপতে 


রবীজনাখের ক্বাষ্্রচিন্ত গু 


বাধা জাতীয়তাবাদ, তাই তা বর্জনীয় বলে তিনি মনে গকেন। 
'ন্াপক্ভাজিছম? বিখদ্ধ পাশ্চাতা সাধন, পশ্চিমের কাছ থেকেই জারা ৩ 
পেয়েছি তিনি মনে করেন 
খক্বাদেশিক কোর মাহাত্থয আমর] ইংরেজের কাছে শিখেছি । ক্েলেছি 
এব শক্তি, এর গৌরব । দেখেছি এই লম্পর্কে এদের প্রেম, আত্মত্যাগ, 
জনহিতব্রত। ইংরেজের এই দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে প্রতেশ করেছে। 
॥ বাংল] ভাষা পরিচয় পৃ" আজ) 


খায়ে! স্প্ই কবে বলেছেন 80015815111 ভাষণমালা য়” 

11019 1005 766112৪1691 56756. 06 1780191811511- [৮৩ 
100881 রিতা 0111010৩0৭1 ঠিএ 06611150810 10511402001 06 
49607 15 21005019616 019716৬616006 (তা (0১০৫ 21৫ 0007211105। 
1 961166115৮5 ৩০৫ ছেতেজআা 00510620118) 20 1015 00% 001৬4৩- 
(0911 0801777 090711577011 111 1019 ৪27 1001 1215 05 1811078 
2৪20751 06 6৫0050107 21016301005 11612 ও 0৩000% 15 পাতিলাতা 
(18217 01610621591 10017787100 

বিশ্বমানবতু। জাতীয় বাদী-দে শপ্রেমের চেয়ে বাড়ে, এই শিক্ষাই ভারত 
বাসী,গ্রহণ করুক; রবন্নণখের এই অভিলাষে উদার আশ্ুর্াতীয়তাবাদের 
প্রতি তার অনুরাগ বাক হয়েছে । 

যুগন্ধর মনীষী গোটের সেই মহৎ উদ্কিতে রবীন্তরনাপের আন্করিক আম্মা 
ছিল বলেই মনে হয়, যেপানে গোকে বলেছেন, 

“মাগুষ ও নাগরিক বূপে কবি তার নিক্ষের দেশকে ভাজবাসবন। কিন্ধ 
ার চি ও প্রতিভার শ্বদেশ রয়েছে সাহা, মহর ও লৌন্দ্ষের জগতে 
্প্ঞকী দেশের কোনো দত নেই” (06 0961 25 2 1727 514 21 
হত 111 10৩6 015 08010 [নাত 506 (08050561520 0025 82285 
165 171 0১6 ০৫1৫ ০ £০১০৫)০৪5, £15807859 217৫ 16907 ও ০০৪৫1 
প108001 7036815 0৫ 50৮5৫ 

জাভীইভাবাদের ক্ষুপ্রতা, সংকীর্ণতা ও অইমিকার বিরুদ্ধে রবীন্রনাথ 
বলিষউকঠে গাতিবাদ আপন করেছেন । £ 500০721050৮ খর্থে পশ্চিমী ও 
জাপানী জাীনিতাবডিডি, দেশপ্রেমের উতীত্র নিন্দা ভিনি কয়েছেন, কারণ 
নত প্াাদের ভাতৃলহারত 01015276০০৭ এ ৮০০5), কারণ 





থক রবীআ-সমীক্ষা 


এর দ্বারা নাস্থধকে টৈশব থেকে খ্বধা ও সবপ্রকার প্রলোভনে দীক্ষিত 
করা হয়স্প্ঘর্যসতায ও সত্য ইতিহাস টি করে প্রতিবেশীর 
বিরুদ্ধে উদ্বেজিত কর! হয, এতে স্বার্থপরতার প্রতিষ্ঠা করা হয় ও সকল 
মহৎ আদর্শের বিস্নি দেওয়া হয়, (৬71১6161096 57011 ০1 /651610 
50107911917 71659115006 10০6 06০1/615 06178 15081 হিতাত 
$০৮1০০৫ 10 09566110165 211৫ 50101007595 211 075 91 
76217870506 1021280801016 96181011005 21 আযাঘি5 17) 
8151015, 1১ 00151581611171516191 05610190017 01 09096118065 217৫ 
116 0101001601 70৬00141916 ১1711776105 09815 01625 5৮ 
5010118 01১17611011515 01 65৮00055৮05 90067 12156, আ111) 00 
176 9986 91 110171015 ১1)০এ|ব 06 5066৫119 191801167,  11)05 
0৩171119811 016৬5786৮11 77617506 10৬/8145 17618109015 2110 
080973 01051080710 010. 71715 15 09015017108 16 ৬61৮ 0০0৮ 
18111196991 10713110510 151 01501610778 06 106215 ড11008 
/01& [১১০ 0101১611505 01170) 0৩ ৬০৫6 ০০1 8168165121৫ 06651. 
1115 1014118 00 81881700 56195010655 25 1006 10171561581 16118101701 
21113801315 091 0108 ৬911৫) 

পাশ্চমী জাতীরন্তাবাধের কুফল দেখিয়েই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, 
জাপান যখন একে গ্রহণ করেছে, তার নিক্দা করেছেন। জাপানী কবি 
ইয়োন নোগুচির পরের উত্তরে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র (১৯৩৮) তার 
পরিচয়স্থল | রবীক্রনাধ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, 'আতীয়তার 
চেয়ে অনেক বড়ো মানবতা (1011080005 815816: 092 
18119178110” 01 


“রধীশ্রনাথ 'ব900081151) গ্রন্থে যে মৃল্যৰান রাষ্ট্রচিন্তার ফল লিপিবদ্ধ 
করেছেন, তা থেকে আজ৪ আমরা উপকৃত্ত হতে পারি। উগ্র জাতীম়ততাবাদ 
থেকে সাম্রাঙগাবাদ ও যুদ্ধের হরি । জাতিন্থারণ। মানুষকে যুদ্ধ ও মুনাফা লুঠের 
যঙ্ে পরিণত করেছে বগে রবীজবাথ মনে করেন। 

(৮756 090 095 ঠাসা 1908 3০০) 71001216৭ 801081107, 
21600) 1196 11650 016501005 01 0৩৫, ০6 ০০৫01 16 38179891 
11817995191 11 0386 00120তা6 আড় আর781108 আত হাউ৩7 


রবীঞ্জনাখের বাষ্ট্রচিস্কা ও 


18010562006, 15000190515 5915 ০1 (611 9001 ০6706009801 
20601081015178, ) 

“রোমা! বলা ও হযারজ্ড ল্যাস্কি অন্গজূণ উক্কিই তাদের লেখায় করেছেন 
(২9115174 2৫ 1128011 এবং [85105 80979811527 20 06 নি 
91 01৮81155110 জুষ্টবা )। 

পশ্চিমের দন্তর সঠ্যত! যুদ্ধের কালো চায়! ফেলছে পৃথিবীর উপর-্- 
ছিতীয় বিশ্বপমরের শচলায় রবীন্দ্রনাথ তা বারবার ঘোষণা করেছেল। 
প্রান্তিক; “শেষ সপক', 'সেজুণ্ভা কাব্যগ্রস্থে তার সতকবাণী উচ্চারিত হয়েছে। 
এবং এই সবনাশ। আম্বঘাতী মুড অপব)য়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জনক 
পৃর্থবীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন । স্বার্থপর হিংশ্র জাতীয়তাবাদ কা 
নিশ্রাণ ধোয়াটে আন্তজ্ঞাতিকতা-কোনশোটার হারাই মানবজাতির কল্যাণ 
হবে লা বলেই তিনি মনে করেন (610961 066 ০01011555 ৪806765$ 
9£ 795179791155171571,1791 006 66106 5617140150০ 128010181 
'্/9150810 15 016 8091 06 1501081)10150015) । তবে কোথায় মানুষের 
মুক্তি? কিতাঁর আদর্শ? লক্ষ্যত্তার কোথায়? 

রবীন্দ্রনাথ, এই প্রশ্ধের উত্তর দিয়েছেশ-পাক্তির মধ্যে মহামানবের প্রাণ" 
শক্কিরঃ বিশ্বমানবতার অনুভূতির পূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন (115 16118191015 
10106 16001701112501917 01 056 9906171)0159121 507 06 স71551551 
(98021) 50101, 1017 ০0517 100151051 16178. £ আইনস্টাইনের সঙ্গে 
কথোপকথন, জুলাই ১৯৬* )। ব্যক্তি, জাতি ও মানবতার পূর্ণ সমন্বয়ে 
রবীজনাথ সমক্কার সমাধান খুজে পেঘ়েছেন। *মাহৃষের ধর্ম ও 41116 
[২618198 0£ 281 পগ্রন্থে মানবধর্ষের সেই প্রের পথের নির্দেশ 
রয়েছে । 

রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও হিংশ্র বর্ধরতার এবং কুবেরের সর্বনাশা 
লঞ্চমমোহ ও মানুষকে মূনাফার যন্ত্রকষপে ব্যবারের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন । 
ছুটি কবিত! এখানে শ্মর্তব্য : প্রশ্ন ও “আফ্রিকা? । 

যুদ্ধবাদী মারপাস্্বাবহারকারীদের তীত্র নিন্দা করে ঈশ্বর-সমীপে 
রবীজ্রনাখ এই প্রশ্ন উত্ধাপন করেছেন £ 

গ্যাহারা তোমার বিষাইছে বাছু, নিভাইছে ঘব আলো। 
তুমি কি তাদের ক্ষম। করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ? 


রি রহ লগীক্ষা 


বার ছায়াবৃকষা উপেক্ষিত আক্রফার উদ্দেশে বলেছেন, পিরিত 
হাজী শক্চিয় প্রোতিনিধি ঘাতক আর সৈনিকের ছলই রর ঠা. 
কারণ-. 






এল 91 লোহার হাঙকড়ি নিচে ধাঁ, 
নখ যাদের দ্বীক্ষ তোমার নেকহড়র চের়ের 
এল মার দরাধ দল নু 
গর্ষে ফায়া অন্ধ তোমার লহ) অকপ্োর দির 
»ভোর বর লো 
নর করল পণ শিত্ছেজ অদাভিযহ 0? 
বক্ষে আশ্রুত়ে মিশে আর্রিকার ধা হল পাল, অয়লাপণ হল ভন্থলে 
বা্পাফুল বার. 
“ছাপার সাটামার। কাতার জলায় 
বৎস কাদার পিএ 
ডিবচিহ শি গেপ কোমার আপমানিক্ক উতিতাসে )? 
অপমানিত আক্রিকার প্রতি মানতপ্রেমী রবীন্ুনাথের সীমাতীন দরদ পানে 
প্রকাশিত হয়েছে । সেই উপেক্ষিত! আফ্রিকার আদ লবজাগরণ ঘসেছে। 
খআপমাপিত মালবন্তা আজ মাথা তুলে গা়য়েছে 1 সেই অলহা আত্যাচার। 
উপেক্ষা খার অপমানের পরিবর্তে দন্ধর ভিশন সৃভ্রাজাবাদী পশ্চিমের কাড়ে 
কোন উপকার অপমালিতা এশিয়া আফ্রিকা নিয়ে যাবে? 
£ই প্রশ্ত্রের উত্তরে কবি 'আফিক? কবিতার (১৩৪৩ বঙ্গান্ধ) শেষে 
ফলেছেন £ 
£এলো! ফুগালের কবি, 
আস সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে 
কা ওই মানার মানবীয় ঘারে, 
বলে! ক্ষমা কো”. 
হিংশ্র প্রলাপের মধ 
সেই হোষ তোমার সভ্যত্তার শেষ পুণ্যধালী 1» ' 
'সভাতার সাকট (১ বশাখ ১৩৪৮) রবীীনাের ্ ্য 
এখানে তিনি প্রক্ষেটের মত্ত! আধুনিক সভার্ভার বিচার করো াছি। 
করেছেস্পাযানযদীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভাতার স্টার ই 





পক্টিশ 
এ 
দু 











রবীজনাগের সাট্রচি। ধক 


কাজা হয়ে উঠেন আলবাব্যাক অপমানে দিস খেকে দিগন্ত পধধ্য বাতা 
কমুদিত কটন ছিয়েছে'। নিটুর ইংরেজ শীত্রাজ্যতশক্ষি যে ভারত বর্ধক্ষে 

মহ নিক্কলতার বিশভ্ভীর্দ পক্ষপযা। করে ফেলে যাকে, তার বিরুদ্ধে ভর 
ক্ষোভ ও ভত্লন। উদ্চারণ করেউ' তিনি ক্ষান্ত হন চে তার মর্ধবেদনা কেবল 
বাংলা বা ভারতবধের জগ্ত নয়, প্রাচীর জঘা নয়, সমগ্র পৃথিবী জন্তু 
মানবতার জগ্থ। 

এই আন্তম ভাষণের শ্ষোংশে মানবতার গ্রণ্হ ববীন্দ্নাথের গার আস 
প্রকাশিত রয়েছে । ছিনি বলেছেন, 

প্জীবনের প্রথম আরস্টে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেডিলুম যুরাপের 
অন্তরের সম্পদ এই সহ্গাছার প্লাপকে। আর আক আমার বিদাগের দিলে 
সে বিশ্বাস একেবারে দেউউিম় হয়ে গে শা শাকদ্ধ, মাহষেব প্রা বিশ্বাদ 
হারালো পাপঃ সে খিশ্বাম শেষ পধঙ্গ রক্ষা করব । আনা করত, মাপ্রলয়ের 
পরে বৈরাগ্ের মেঘনুক্ক আকাশে হীতহাসের বটি নিমল আত্মপ্রকাশ 
হয়তো আরম হব এই পৃথ্াচলের সুসোণয়ের দিগস থেক 1,৮০৮ মনখাতের 
অন্তহীন প্রতকানহযল পরাশবকে চরম বলে শ্বাস করাতেক আনি অপরাধ 
মনে করি ।” 

রাস্তায় রবীতুনাধের এই পরাভবহান বিশ্ব ৪ আম্মা সবচেছে। ছে? 
ঘান। 


রাষ্্রচিস্তাক্ষেত্রে রবীন্্রলাথের লিঙ্ছন্ব দান কি? এই প্রঙ্থের ব্চাবে 
আমাদের শ্বীক্ষার করতে হয়, ত্য ও প্রেমের আদর্শ বৃদ্ধ ও পুষে কাছ 
খেকে জগৎ পেয়েছে; বিশ্বমানকতার ভাবধারা ব্ গোটে পূর্বেই প্রচার 
করেছেন । সমন্বয়ের ধারণাররামমোহনের কাছ থেকেই রবীন্নাথ পেয়েছেন । 
রবীজনাখ রাষ্ট্রবিরোধী | রাষ্রবিরোধী নৈরাজ্যবাদ ক্ূপ্টপ্কিপ,। বাফুনিন। 
টস্টয় পূর্বেই প্রচার করেছেন। রবীন্ত্রনাথ তাকেই উদ পরিবঞ্িত কূলে 
এ যন, তিমি রাষ্ট্রবরোধী সমাজে বিশ্বাসী । রবঁজনাখের সিজন 
ঘন ,ঞীনত তিনটি $ প্রথমত, রবীন্রনাথ বলেছেন)" ভীরতের স্থাধীনগ্া 
বানের আয় এরোরন খন্ুশর্তির উদ্বোধন । ইংরেজের বিদ্ধ সঙাসধানী? 
অগা বা দেতিধাচক চরক-আদ্দোলনে অপ্দয়া বধ ভূঁষ্ি পাব না 
নি ন্‌ একরেনু । একারণে স্বারপী কান্োজনের দেখ্বুবুজের ও 







৪ . জুবীন্-লনীকা 


মহাত্মা গান্ধীর মতের বিরোধিতা করতে তিনি পশ্ডাৎপদ হল নি। দ্বিতীয়ত, 
পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের সংবীর্ন্া ও অঙগপারতা বেখিয়ে রৰীজ্লাথ এর 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। এর জন দেশে হারেজলাখ বঙ্রোপাধাকের 
ও বিদেশে রা্রপতি উইলসনের বিরোগিতা করেছেন। জনপ্রিয়তা হারাবার 
য়ে তিলি ক্ষান্ক হন লি। জাপানে, আমেরিকায়, আর্খালিতে এজপ্ব তিনি 
যে বিরূপ অন্যর্থনা লাভ করেছিলেন, তাতে দামত হন মি। এই মত 
ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ছুর্ল করবে, ভারতের জাতীয় 
"কংগ্রেসের এই অভিযোগে তিনি কর্পপাত করেন লি। তৃতীন্ত, 
আন্ধর্জাতিকতার মহান আদর্শকে রবাপ্রানাথ প্রতিকূল পরিবেশে সাহসের 
সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন । সেদিন যা লিন্দিত হয়েছিল, আজ তা অভ্যবিত 
উয়েছে। এর ছারা ঝবীন্্রনাথের রা্্রচিস্তা নিল বলে প্রমাণিত হয়েছে । 
যে ম্কাখানবের আগমলকে ববীন্নাথ অগ্রিম অভিনন্দন জালিয়ে গেছেন, 
গেই বিশ্বমানবতার পথেই রগক্রাসত পৃথিবীর মুক্তি ঘটবে, আজ এ-কথা 
ধাঁরে ধীরে প্রতিঠিত তচ্ছে। এখানেই রবীন্রনাথের রাষ্ট্রচিস্তা চিন্তাশীল 
মায়ের মনে শ্রদষ্থার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 


শ্রবীন্দ্রনাধের ধর্মচিত্ত। 


॥ ১11 


বিপুল রবীন্দ্র-লাহিত্যের মধ্যে 'শাস্তিনিকেতন? উপদেশখালা (সেরে? 
খণ্ড, ১৯*৯-১৯১৬ ) বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই উপদেশমাল। 
গতাসুগতিক ধর্মব্যাখ্যান নয়, রবীন্রপাহিতোর ও রধীজ্দ্রমানসের আজজর-ভান্ত ও 
বটে। লেখানেই এর গুকুত্ব। 


রবীন্দ্রনাথ ভার জীবিতকালে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ মান্য ছিলেন। বিশ 
শতকের পৃথিবীর মনীবিবুন্দের মধ্যে প্রথম সারিতে তার আপন তিনি 
আধুনিক যুগের গুফেট, হিংলায় উন্নত পৃর্থীকে তিনি শান্তি ও মৈত্রীর পথে। 
সত্য ও ন্তায়ের পথে আহবান করেছেন । আড়াই হাজার বছর আগে এই 
ভারতবর্ষ থেকেই করুণাঘন বুদ্ধদেব সুক্তিবাণী বিশ্বে প্রচার করেছিলেন। 
বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথ “স্থশ্রে্ঠ মানব? বজে অভিহিত করেছেন । বুদ্ধের মুক্তি- 
সাধনা তার কাছে প্রেমসাধনা তথা মৈত্রীনাধনা বলে মলে হয়েছে । বুদ্ধদেব 
মম্পর্কে কবির ছুটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এক্ষেরে স্মরণযোগা । এক টৈশাধী 
পলিমার ভাষণে কবি বলেছেন, "তারই স্মরণ নেব ধিনি আপনার মধো মান্ষ- 
কে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নততর্থক 
নয়, সার্থক ) যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধো আত্মত্যাগে ? যে মুক্ষি 
রাগছ্েষ বর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিষেয় মৈত্রীলাধনায়।” অপর এক 
ভাষণে বলেছেন, “ণ্‌ আত্মার ] সেই শ্ববূপটি কী? শুন্যতা লয়, নৈষর্সা নয়। 
সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিপের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ 
করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন । কারণ, এই 
প্রেমকে বিস্তারের ছারাই আত্ম! আপন স্বরূপকে পায়-হধয যেমন আলোককে 
বিকীর্দ করার দ্বারাই আপনার শ্বভাবকে পায।* (শান্তিনিকেতন ১১ পৃঃ 
২৯৪01 

এই করুণা, ঠমত্রী ও নিখিল মানবের প্রতি বেদনাবোধ থেকে উৎসারিত 
হয়েছে "শান্তিনিকেতন" উপদেশমালা। এই বেদনাবোধ বৃদ্ধদেবের ধর্ম ও 
ধান্সীকিয় কাবাধারার উৎস। মহাকবির বেদনাবোধ এবং দার্শনিক-ধর্ম 
প্রবন্ধার বেদনাবোধ অবশ্য এক জাতীয় নয়। তথাপি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেতে 
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কাবাসাধন। ও ধর্থসাধলাকে ভিন্ন করে দেখা যায় নাঃ এ ছুই একই অলৌকিক 
বেগনা-জাত । রধীন্র-সাহিত্ের আলোচনা তাই কবির ধর্মমজিজাসার 
প্রসঙ্গ অনিবারধরপে মনে পড়ে । রযীন্্রনাথের গভীর অধ্যাস্বব্যাকুলতা ও 
ঈশয়প্রেষ তার সাহিতে বিকার হয়ে খাছে। আশ্বাসের কথা এই থে 
কোথা৪ তা গুদ ভবালোচনায় পধবপিত হয়ন।। 'শান্কিনিফেভন' উপদেশ” 
মাগা এর শ্রেষ্ঠ পরিচয় । 

পবীআনাথ যে আননোর অধিকাগী, ৩1 অলৌকিক আনন্দ। সেই আনন্দ- 
বাণীটিকে যক্ষ। করার লন্যু ঠাকে সমন জীবণ ধরে মানসক্ষেয়ে ও সংসাবক্ষেতে 
যে বেদনা বঙ্কল করতে হয়েছে, যাশোক ও দুঃখের গ্বারা পীড়িত হতে হয়েছে 
তার স্বাক্ষর রয়েছে 'শা৪শকেতনা উপদেশমালায়। 

এই উপদেশমালার রচনাকাল ১৯*৮ থেকে ১৯১৬ আষ্টাব। ঠিক তার 
আগে ১৯০২ থেকে ১৯৭৭এই ছয় ব্সর কবি-জীবনে বশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
এই লময়ে খরবীপ্রপাথের জীবন কর্মের তিচিত্র উত্তেজনা এবং সাহিতোোর 
বিচি মসটির মখো কাটিপেল নিদধাকণ শোক্াঘধাতে বারেবারেইী তাহ? 


মল 


চা 
ধা 


খাত ৭ নিম্পেষিত হউদাছে। কাবপ্রিযা ও অধাক্টীকম্যার | রেণুকা] মৃত্যুর 
ধা কবি বঙকাল উচ্ডে অগ্তরকে প্রন্তত করিয়াছিলেন, কারণ উভয়েই 
ঘধকাল রোগভোগানে দেহমুক্ত হন । কিন্তু কাল্টপুত্র শমীন্্রনাথের অকাল 
য়া (১১৪, অগ্রহাদগ ৯) কবির মনকে সঙভাই কাঃভাবে আঘাত কার্য” 
ছিল। শমীজ্রের যুঠার পর মাঘোৎসবে 'ছাখ? নামে ঘে ভাষণটি দেন, 
ভাঙার ঘধো বারে বারে কবর অন্থবেদনা প্রকাশ পাইয়াছে | 

শরমীন্্রনাথের মবৃডার এক বংসরের মধো জামাতা সত্যেম্রনাথ ও রস 
উশচন্জের অকালযৃত্া ঘটে । ১৬১৫ সালের পুঙ্জাবকাশের পর কবি দ্মাশ্রমে 
ফিবিরাছেন। গত বৎলর অগ্রহায়ণ মাসে শমীস্ষের স্বতা হইক়াছে, তারও 
করে ঘৎসর পূর্বে তই একট ধনে শমীন্দ্রজননী দ্বর্শত হল। তাই এই 
গ্য়ে কবির মনে শোকাদাভজনিত নানা ধান সমশ্তা জাগিতেছে। 
ধনে এই অবস্থায় শাস্তিসিকেদের মন্দির তোরণে প্রভ়াষান্বকারে করি ধ্যানে 
বলিক্জেন |" [ রবীঞ্র-জীগ্ষনী £ দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১৮৬-৮৭, প্রভাতকুমার 
ধুখোপাধাপয ] | 

'াুষ্ঠিমিকেন' উপথেশমালার পূর্যভাগে অন্ষচধাশরহ স্থাপনা, লৈখেন্তা 
কাছা এ বিগ ও আমা খচনা। উদ্ধরভাগে 'িতারলি। দীরিমালয' 
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খবীতালির গানের ধার।। নৈর্ক্তিক জানলমাগী কঠিন সাধন। থেকে বাক্তি- 
সংকাদী রসঙ্গাখলায় উত্তরণ হয়েছে 'উসবেছা ও লীতাগলি,, শিতিমাঙ্য”, 
শীতালিতে । এছুয়ের মাঝে রয়েছে 'শাক্িনিকেতল। উপদেশমালা । কবির 
অসরে যে ধ্যানের প্রতিষ্ঠা, ভা যে একাজ সভা এ বাস্তব, তার প্রমাণ এখানে 
পাই । কবির যে ধর্মজিজঞালা অধ্যাহ্ববাকুলতা এই পর্বে রচিত 'শারদোৎ সব", 
“অচলায়তল”, রা ডাকঘর” নাটকচতইয়ে প্রকাশিত হযেছে, কার 
“্ত্বভূমি 'শা্কনিকেতল উপদ্দেশমালা | ধা কারো হে ঈশ্বর রহশ্াণ 
ফুহেলি-আনু। ছিলি ঈীপ্ধার'য় জপ্কির আলোকে গ্রঙ্কাশিত , ভার আসন 
পাছা ঘচ়েছে শাশিনিতিকামল) উপদেশম লায়। 

ববানলাথের সভিত্যকিজাসাকে ভার ধর্মভিজাত। “থকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেখা যায় না) ভাব প্রমাণ পাই শান্িলাকাতনাএ | রবাশুনাখের 
্মালকতাকে বাদ গলে বঙ্্র পদত-লাতহের সহল গুয়ালইী যে বাথ হয়ে 
“ঘন পাধা, একথা এখানে দিিসকয়ে উল্কি করত পাবি । 

*শদাকিণ শোকর আঘাঞন্ছে মঠার ছাভঘাকে আরামের শয্যাল-উতিত, 
কঠিনের রিচরে প্রজাহ মানলাাব আল না গুজিভ্যাদং শাংসনিকেতনং-এর 
প্ররটি উন্রে ধবলিত। জড়েছে | ছুধ। ফভা। বেশদা হেষন আছে, তেমনই 
অণ্ছে, মধ, শ্বানন্দ, হি । স্টপ তাহ "য়, খে এ নবেণন। হছে বলেই ভখ এ 
কাল? আমাদের কাছে ৬ দপুর এর লধোপরি বিশ্বৃশিয়ন্থা আছেন তিনি 
উত্মবধরাজ | প্টারই উত্লবে আমল! অংশীদারমাত ১ এই 5গভাঁর আত্মবিশ্বাসে 
“শাকিনিকোহল প্রোজ্জল ।, 

“শান্থিনিকে তন? পথে শিমলা কোনে বিঃচ্চন মাতবাদ নয়) হা ববীজনাধের 
জবনধ্যাপী সাধলারই অঙ্গ | রবাম্রপাপের এই সাধনার হিদ্হস্থল উপানষদ 
€ তীর ঈশ্বর উপণনযদের জ্রদ্ধ। রবান্দ্রনাথকে ও রবীন্্-সাহিতাকে জানতে 
হলে ভাই আমাদের যেতে হয় উপানিষদের কাছে। খরিকগউদ্ভারিত সঙ্রের 
ইউপন্ষদিক ব্রষ্বের সমীপে । 

রবীন্্রনাখের জীবনব্যাপী সাধনায় ধ্জিজানা বারবারই দেখা দিয়েছে । 
ভার পররচ পাই--(১) রামমোহন কায়। ১৮০২১ (২) বঙ্গোপলিষদ্। ১৯০৭, 
৩) আন্বমন্্র। ১৯১১, (৪) উপনিষদ ভ্রন্থ। ১৯০১১ (৫) ডারতবর্য, ১৯০৬ (৬) 
খর্ম। ১৯৯৯৪ (৭-২০ ) শ্াক্তিনিকেতপ। ১৭ খু, ১৬৮-১৬১ (২8) ধর্মের 
অধিকার, ১৯১২৪ 0৫) মাছযের ধর্ষ। ১০৬; (২৬) ভারতপথিক রামতমাহন 
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রাঃ) ১৯৩৫) (২৭) আশ্রসের কপ ও বিকাশ, ১৯৪১, প্রড়তি গন্ধ গ্রন্থে এফং 
পক্ষলগীত। নৈবেগ্ক) ১৯৯১৭ গীতাঙলি। ১৯১৯, শীতিমালা, ১৯১৪, গীতালি, 
১৯১৪ ৪ ধর্মসংগীত। ১৯১৪, প্রীতি কাবা এ গীতিসংকলনে । [শ্সজনীকান্ 
দবাস-কুত ভালিকা, শশিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৯৬৬ ]। 

রবীঙ্ানাধের উপনিবদন্তিত্তিক সাধনার শ্রেষ্ট পরিচয় বিধৃত হয়েছে 
লাস্িশিকেতন? উপদেশমালায় | রবীকজনাধ যে কেবল শিল্পী ও সাহিত্যিক 
নন, ভিনি ঘে প্রাচীন ভারতের মহান আদর্শে উদ্বদ্ধ উপনিষদের খবি-কবিদের 
যোগ্য উত্তরসূরী, তার প্রমাণ এখানে পাই । শুধু তাই নয়, তার ধর্মডিজ্ঞাসা 
ঘে ক্টার সাহিহাজিজালার মুলেএ বতমান। তার প্রমাণ এখানেই রয়েছে । 
ধর্ঘকিজঞঞাসা-বিঠাত রবীন্্-চ$1 বার্থ, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হয়। 
উপদোক্ত গগ্গ্রন্থ, কাবা, চীতি-সংকলন এ নাটকের খারা এটাই প্রমাণিত হয় 
ধে, রবীআনা ভারহ-সাধনারই ফল, নিবিশেষ ধর্ম-জিজাসারহিত সংস্কৃতি 
সাধনায় তার আগুহ ছিল না। পুনশ্চ, 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায় এমন 
সব ভাষণ সংকলিত হছেছে যার ছারা রবীন্ত্র-লাহিতোর ব্যাখ্যা সুগম ও 
সহথজবোদধা হলে গ্রমাপিত হয়। রখীন্দ্রসাতিতা-প্রবেশক ও রবীন্দ্রনাথের 
ধর্মজিড্ঞাসা তথা আীবনসাধনার শ্রেষ্ট পরিচয়স্থগগ বলে “পাস্ক্িনিকেতন' 
উপদেশমালার গুরুত্ব অবস্থান্থীকাধ। বর্তমান প্রবন্ধ এই গুরুত্বের স্বীকৃতি 
€ আলোচনা। 


|| ২ ॥| 
আশি বৎসর পূতি উপলক্ষে রবীভ্রনাথ যে মহতী ভাষণ দিয়েছিলেন, 
তাতে উপনিষদিক শিক্ষার প্রভাব স্বীকার করে বলেছিলেন, "আজ আমার 
আশি বছরের আমুক্ষেত্রে দাড়িয়ে নিজ্জের জীবনের সত্যকে সমগ্রভাবে 
পরিচিত করে ঘেতে ইচ্ছা করোছ 1, আমি বারবার তপোবলের কথ! 
বলেছি । সে তপোৰন--* পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই । তাই স্বভাবতই 
সে আদরশকে আমি কাব্যক্ূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি । বলতে চেয়েছি, 
পদ্য পেবশ্ কাবাং মানবন্ধপে দেবতার কাবাকে দেখো । আবালাকাল 
উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণ তাকে 
অস্ত্র ্িতে মানতে অভ্যাস করেছে। সেই পূর্ণতা বন্মর নয়, সে আত্মার» 
তাই তাকে স্পট জানতে গেলে বস্তুগত আয়োজনকে লঘু করতে হুয়।', 


রবীন্দ্রনাত্ের ধখচিস্ত। ৭৯ 


আটচলিশ থেক্ষে পঞ্চার বৎসর বয়সে জীবনের মধ্যবিস্দু অতিক্রম করে 
এসে, রবীন্নাথ “শান্তিনিকেতন উপদ্দেশষালায় যে কথ! বলেছেন, শেফ 
জক্মদিনে উপরোক্ত কথার তারই প্রত্িধবনি শুনি । 

রবীজ্রনাখের ঈশ্বর ব্রাঙ্মসমাজের নন, কোন বিশেষ ধর্মগো্ঠীর় নন। তিনি 
উপন্ষদের উদ্দার আকাশে দ্বমহিমায় প্রকাশমান । ১৩১৫ বঙ্গাষের 
মাঘোৎসবে তিনি এ উৎলবকে অ্রাঙ্ধোাৎসব বলতে চান নি, 'বরঙ্দোৎসধ' 
আখা। দিয়েছিলেন। ধর্মজিজ্ঞাপাযর় এই সম্প্রদায়গণ্ডিমূক্ত ভাবনাটি রষীন্ত্র- 
নাথের ধর্মজিয্ঞাসার প্রথম বৈশিষ্টা । কবি বলেছেন, “মৃখের কথায় ঈশ্বরকে 
্ীকার করার মতে নিজেকে ফাকি দেবার আর কি কিছু আছে! আমি 
এই সম্প্রদায়তূক্ত, আমাদের এই মত, আমি এই বলি--ঈশ্বরকে এইটুকৃমাতর 
ফাকির জায়গা ছেড়ে দিয়ে তারপরে বাকি সমস্থ জান্গগাট। অসংকোচে লিঙ্গে 
জুড়ে ব্সবার যে স্পর্ধা, সেই স্পর্ধা আপনাকে আপনি জানে না বলেই এত 
ভয়ানক । এই স্পর্ধা সংশয়ের সমস্ত বেদনাকে নিঃসাড় করে রাখে । আমর! 
যে জানি নে এটাও জানতে দেয় না1”, ( শান্তিনিকেতন ১, সংশয়”, পৃঃ ৪01 

আমাদের ঈশ্বর সাধনা বা উপার্সলার মধো যে কত ফাকি আছে, তাঁর 
-ইয়ন্তা নেই রবীন্দ্রনাথ এই প্রতারণার তীব্র লিম্ধা করেছেন। “মনে 
আছে আমার পিতার কোনো ভূত্যের কাছে ছেলেবেলায় আমর। গল্প শুনেছি 
যে, সে যখন পুরীতীর্থে গিঘ়েছিল তার মহা ভাবন। পড়েছিল জগন্লাথকে 
কী দেবে। তাকে যা দেবে সেতা কখনো আর ভোগ করতে পারবে না। 
সেইজন্ে সে যে জিনিসের কথাই মনে করে কোনোটাই তার দিতে মন 
সরে না--যাতে ভার অল্লমাত্রও লোভ আছে সেটাও চিরদিনের মঙ্ডো দেবার 
কথায় মন আকুল করে তুলতে লাগল । শেষকালে বিষ্তর ভেবে সে 
জগক্জাথকে বিলিতি বেগুন দিয়ে এল । এই ফলটিতেই সে লোকের সবচেয়ে 
কম লোভ ছিল। 

আমরা ঈশ্বরের জন্কে কেবলমাত্র সেইট্রকুই হতো ছাড়তে চাই যেটুকতে 
আযাদের সবচেয়ে কম লোভ--যেটুকু আমাদের নিতাস্ত উদ্রুতের উদ্বৃত্ত । 
ঈশ্বরের নাম-গাথা দুটো একটা মাত্র পাঠ করা গেল, দুটি একটি সংগীত শোন 
গেল, ধার? বেশ ভাল বক্তা করতে পারেন তাদের কাছ থেকে নিয়মিত 
বড়ুত! শোন! গেল। বললূম। বেশ হলঃ বেশ লাগল, মনটা এখন বেশ 
পরিত্র ঠেকছেশ্আমি ঈশ্বরের উপাসন? করলুম।” (তদের, “মরণ' পৃঃ ২৬১) । 


%৬ বহীছু-সমখক্ষ? 


রমজঞনাখেষ ধর্মকিজ্ঞাসা যে নিতান্তই বালব, পরিচিত সংসারের যাষেই 
থে কৰি ঈশ্বরকে দষ্জান করেছেন) তাক প্রমাণ এখালে পাই 1 কহিন বাছবের 
“৪ত্তিতে রবীজলাধের ধর্ববোধ প্রশ্তিঠিত, এক্সগই তা আমাদের বিদ্যায় ও শ্রদ্ধা! 
পাবি করে। যখন পঞ্চাশোতীর্ কবিকে তীর ব্যক্তিগত সাংদারিক অিজভার 
কথা বজতে শুনি, খন আশার সঙ্দেয থাকে লা যে এ আমদজত। অনেক বেদনার 
যূলো জরাত। তাই একখার আমাদের সায় দিতেই তয়--সংসারটা যে ফা 
+জটনিস ভা যেজ্ঞাল | এ সংসাবের অনেকই পথ মাড়িজে আজ বার্ধকার খানে 
এসে উত্তীর্ণ হয়েছি) আন দুঃখ কাকে বত, আথ'ভ কী প্রচণ্ড, বিপদ 
কমন আঅভ্রাবনীঞ | যে সঙ্গে আশ্রমের প্রয়োজন সকগের চেয়ে বেশী সেই 
লময়ে আশ্রঘ "করুণ চুলে] 'জনিনহান জাবন যে অভ্যস্থ গৌরবহীন, 
চারদিকেক হককে টাপাসীন করে মারে । দেখতে দেখছে তার হর 
নেবে যা, তান কথা চিম্বা কাজ কন হয়ে আসে। সে জীবন ধেন 
'অনাধতলে এবং তার বাউধের দাঝখানে কেউ ধেন তাকে ঠেকাব'র 
নেই) কি একেবারেই ভার গায়ে এসে লাগে, নন্দ একেবারেই ভার 
মনে এইস আগা করে। হুখ কোনো ভাববমের মাখথান দিয়ে অলাধ 
থা মহৎ হয়ে এঠে না। ছু একেবাবে মন্তরতা এধং শোকের কারণ 
একেবারে মাতম হয়ে এসে ডাকে বাছে। একথা যখন চিন্তা করে 
দেখি খন সমন স্কে9ি মন হতে দুধ হয়ে যায়শ্্তখন ভাত হয়ে 
ধালত নাত শোখলা করপে চলবে না। একদিনন ভুলৰ না প্রতিপানই 
সার সামনে এজ গাড়াছেইী হবে? প্রতিদিন কেবপ সংসারকেই প্রশ্রয় 
দিয়ে। তাকেই কেবল বুকের লমস্ত রক্ত খাইবে প্রবল করে তুলে, 
নিঙেকে এমন অসহাক ভাবে একাস্তই ভার হাতে আপাদমস্তক সমর্পণ করে 
দেব না, দিনের মধ্যে অস্ত একবার এই কথাট] প্রতাহই বলে থেতে 
তবে,তমি সামারের চেঝে বড়ো । তুমি সকলের চেয়ে বড়ো, (তদের, 
'আভাল', পৃঃ ২৩৪-৪৫ )। 

কবীক্রদাথ কেবল সের সাধনা, ভাবের সাধনা করেছেন তা নয়, 
তিনি জানের মাধ”, বহঠিন্র সাধনাও করেছেন।। “লৈবেগ্ঠ' কাবো ভার 
ইন্খত আছে। উঈত্বর প্রাপ্থির পথে ভাবে গদগ্দ হয়ে ওঠাটা ক্ষতিকারক, 
একথা সধীত্রণাঁখ ভোরের সঙ্গে বলেছেন “ভাবুকতা! ও পবিব্রতা* ভাহখটিতে । 
বলেছেন, "শিকড়ের চালা নেই। সে নিয়ত শিক হচ্ছেন ঘৃঢ় হয়ে, 


রবীজলাখের ধ্চিন্তা ৮৮৯ 


গভীরতার হধো নিজেকে বিকংণ করে ছেয়ে, নিয়ত আপনার ধাস্ক লিঙের 
একান্ত চেষ্টান় গ্রহ্ণ করছে। শিকড়ের দিক থেকেই নেওয়া হচ্ছে প্রধান 
বাপার। এইটিই হচ্ছে চ্রতের দিক, এটি ভাবের দিক নম । উপাসনার 
অধ ওই চরিত্র দিকে যা আমরা গ্রহণ করি তাই আমানের প্রান 
খাস্ধ | সেখানে টাঞ্চল্য নেই | সেবানে বৈচিজোর অন্থেষ নেই--লেই- 
থালেই আমর] শান্ত হই) দ্তন্ধ হই, ঈশ্বরের মধো প্রতিটি হই । (তদের, 
পৃঃ ১৯৬৯৭ )1 লেই গার কঠিন শাঙ্ত সংহত ধর্মাথেই রবাআনাথ 
নিজেকে চালনা করেছেন। 

প্রেমের সাধনায় এই বিকাবের আশংকা সম্পর্কে 'সারেকটি ভাষণে 
কবি আলোচলা করেছেন । বলেছেন প্রেমের সাধনায় বিকারের আশংকা 
আছে। প্রেমের একটা দিক আছে যেটা] প্রপ্ানত রসেবই দিক--সেইটের 
প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমার সেহইখানেতী ঠেকে যেতে হয়শশিহখন 
কেবল রসসতভাগকেই আমতা মাধনার চরম মিন ধলে জ্ঞান করি। 
তখন এই নেশায় আমাদের পেকে বসে । এই নেশকেই ধিনরাতি জাগিয়ে 
স্থলে আমরা কর্ষের কঠোরতা জ্ঞানের বিশ্রন্ধাভাকে ভুলে থাকতে চাইনা 
কর্মীকে বিশ্ব হই, জ্ঞানকে অমান্ধ করি । (দেব, বিকারশংকা, পৃঃ ৪৭ )। 

রবীন্দ্রনাথের সাধনা তাই কষের কঙগোরহতা ও জ্ঞানের বিশ্ুস্কাতাকে 
স্শকার করে প্রতিষ্তিত হয়েছেঃ ভাকে বর্জন করে ল্য়। এইটি যদি 
আমরা স্বীকার করি তবে রবান্্রনাথ সম্পর্কে অনেক শ্রাঙ্গ ধারণা হতে 
মুক্ত হবো। একান্তিক জানের সাধন! শুষ্ক বৈরাগা আনে, একাস্তিক 
রলের সাধন? আনে ভাববিহ্বলতার টৈরাগা । রবীন্দ্রনাথ এ দুর মধ্যে 
নাম্ঞন্ত সাধন করতে চেয়েছেন ও বলেছেন সাধনার লার্থকতা সাগঞ্জন্থে । 
(দঃ "রঙের ধর্মী এ সামঞ্ন্ত প্রবন্ধ, শান্তিনিকেতন ২ )1 


|| ৩ || 


ক্জীবনে ছুখকে কেবল শ্বীক্কার করে লয়, তার মাহাহ্া কীর্তন করে 
ববীন্্রনাথ দুঃখের মধ্যে ঈশ্বরের দেপা পেয়েছেন । ধির্া ও শাস্কিনিকেতনা 
উপদেশমালার বার বার তিনি একথ। স্বীকার করেছেন । 
ছুঃখের মধ্য দিয়েই মঙ্গলময়ের আবির্ভাব ঘটে, এটি ববীল্নাখের 
জীবনে অন্ততম প্রধান বিশ্বাপ। তিনি বলেছেন, "দুঃখ এবং আঘাত 
ষঁ 


২ রবণজ-সী কা 


ক্পাধ্য ফোক বা অন্যাধা হোক তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে নিংশেছে 
ধীচিয়ে চলবার অভি চেষ্টায় আমাদের মন্ুত্তত্বকে চুর্বল ও ব্যাধিগ্রত্ত করে 
তেলে । “তত পৃথিবীর নিজ্দা অবিচার ছুঃখক্টকে যারা অবাধে আসংকোচে 
গ্রহণ করতে পারে তারা কেখল বলিঠ হয় ছা] নয়, তার? নির্মল হয়, 
খলাধুত জীবনের উপর দিঘে জগতের পৃর্ণসংধাত লেগে তাদের কলুষ 
ক্ষয় হয়ে যেতে খাকে |” (শাস্থিনিকেতন ১, *দুঃখা। পৃঃ ১৮১৯) 

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আছে বলেই ছুঃখ অশাস্ি আছে। দুঃখ অশাকিতেই 
গেমের পরীক্ষা হয়াতাত ঢুধ কবির কাছে অভাধিত | বাকুল বেদনা 
রবীভ্রনাথ প্রার্থলা করেছেন, “যতদিন সেই প্রেমের টান না ধরে ভিন 
অশাককে যেন অন্রডর করতে পারি । ততদিন যেন বেদনাকে নিছে 
রাত্রে শুতে যাই এবাং বেদনাকে লিয়ে সকালবেলায় জেগে উঠি--চোধের 
জলে ভািয়ে দাও স্থির থাকতে দিয়ো না1” (তদ্দেব। কী চাই”, পৃঃ ৩৯) 

ঘন্বের মধ্যেই যত ছুঃখ। এবং এই ছুঃখই সকল উন্নতির মূলে, 
রবখজ্রসাথের হর্মসাধনায় এই প্রতাড়টির বিশেষ স্থান আছে? মহুস্হের 
মধো যে ছম্ব, 1 রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি ও আত্মার তম্ব বলে প্রতিভাত 
ইয়েছে। *শ্বার্থের দিক এবং পরমাথের দিক, বন্ধপের দিক এবং মুক্কির 
দিক, সীমার দিক এবং অনক্তের দিব--এই দুইক্কে মিলিয়ে চলতে হবে 
মাচ্ষকে । 

যতদিন ভালো করে মেলাতে না পারা যায় ভতদিনকার যে চেষ্টার দুঃখ, 
উতান-পত্তলের দুঃখ, সে বড়ো বিষম দুঃখ । যে ধর্মের মধ্যে মানষের এই 
কবঙ্ছর সামহশ্ট ঘটতে পারে সেই ধর্মের পথ মাহষের পক্ষে কত কঠিন পথ । 
এই ক্ষুরধারশাণিত দুম পথেই মানুষের যা একথা তার বলবার ধো 
তেই যে, এই ছুংখ আমি এডিয়ে চলব” (শান্তিনিকেতন ২+ *ঘিধা”ঃ পৃঃ 
১০২-৬)। 

এই ছ্বম্বের মধ্য রবীক্জ্রনাথ মন্ুষ্ত্থের বিজয় প্রত্যক্ষ করেছেন। 

দুঃখ ষে মানষকে বৃহৎ করে এবং সেই বৃহত্বেই মাঙ্থষকে আনন্দের 
অধিকারী করে তোকে, এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথ অন্বত্র ব্যক্ত করেছেন, 
এখানে তারই সমর্থন পাই । 

এই শ্রসঙ্গে উজ্জেখয মহযি দেবেজুনাথের দীক্ষাদিবল (4ই পৌষ) ও 
সৃতযুদিষস । ৬ই যাঘ) উপলক্ষে প্রত ভাষণগ্ুলিতে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম 
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বোধের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। কবি বলেছেন, “পেই ৭ই পৌষে 
তিনি যে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ৬ই মাথ সৃত্যুর দিনে সেই দীক্ষা 
সম্পূর্ণ করে তার মহৎ জীবনের ব্রত উদ্যাপন করে গেছেন । শিখা থেকে 
শিখা জালতে হুয়। তার সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদেরও অগ্রি গ্রহণ 
করতে হবে। এইজ্জন্ত ৭ই পৌষে যদি তার দীক্ষা! হয়। ৬ই মাঘ আমাদের 
দশক্ষার দিন । *'" ** একদিন কোন ৭ই পৌষধে তিনি একলা অস্বৃত- 
জখবনের দখক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনকার সংখাদ খুব অল্প লোকেই 
জেনেছিল। ৬ই মাঘে মৃত্যু যখন যঝনিকা উদ্ঘাটন করে দাড়ালো 
তধন কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইলে! না ।” ( শ্াস্থিনিকেতন ১, মৃতুার প্রকাশঃ 
পৃঃ ১৭৭-১৭৯ )| 

রবীন্দ্রনাথ আরে] রলেছেন, "আজকের এই *ই পৌষের মাঝখানে তার 
সেই' সত্যদীক্ষার রুদ্রদশপ্রি এবং বরাভয়রূপ ছুই রয়েছে--সেটি যদি আমরা 
দেখতে পাই এবং লেশমাত্রও গ্রহণ করতে পারি তবে ধন্য হব। লত্যের 
দক্ষ যে কাকে বলে আজ যর্দি ভক্ষির মজে তাই স্মরণ করে যেতে পারি 
তাহলে ধন্য হব। এর মঙ্ো ফাকি নেই, লুকোচুরি নেউ। দ্বিধা নেউ, 
ছুইদ্িক বজায় রেখে চলবার চাতুরী নেই, নিজেকে চোলাবার জন্যে সুনিপুণ 
মিথ] যুক্কি নেই, সমাজকে প্রসন্ন করবার জন্ঠে বুদ্ধির দুই চক্ষু অন্ধ করা 
নেই, মাছষের হাটে বিকিয়ে দেবার জন্যে হগবালের ধন চুরি করা নেই। 
সেই সতাকে সমন্ত ছুংখপীড়নের মধ্যে স্বীকার করে শিলে তারপরে 
একেবারে নির্ভ, ধূলিঘর ভেঙে দিয়ে একেবারে পিহৃভবনের অধিকার লা 
চিরজীবনের যে গম্যস্থান, যে অমৃত নিকেতন, সেই পথের ঘিশি একমাত্র 
বন্ধু, তারই আশ্রয়প্রাণ্থি--সত্যাদীক্ষার এই অর্থ।” (তদের, “দীক্ষা পৃঃ 
খ২-৭ত )। 

নীলাকাশতলে প্রসারিশ প্রান্তরের ছায়াজিগ্ক নিস্কৃত আশ্রমের যে দিন- 
রাত্রির প্রাত্যহিক উৎ্মব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সঙ্গনে নির্জনে যে গ্তারই লীলার 
আমন পাতা রয়েছে, বীরভূমের কক্ষ গৈরিক প্রান্তরে যে তারই ভক্ত 
জীবনের দীক্ষা ও পর বাণী লা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ৭ই পৌষ ও 
৬ই মাঘের উৎসব উপলক্ষো, সেই উপনিষদ ভ্রদ্ষের তথা সমস্ত অস্থরের 
বাকুলতা দিছ্ধে প্রকাশ করেছেন। 


৮৪ রবীক্-সমীক্ষা 


1811 

'শাস্বিনিকেতন উপদেশমালার রচনাস্থল বীরভৃষের উদাস সঙ্ধাসী 
সৈনিক প্রকৃতিকমি | হার অধাশ্লাধনার যোগা পটস্কৃমিজপে এই 
অবারিত উন্ুক প্রাঙরের প্রঘ্ধো্ন ডিপ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অন্দির- 
জোরণে দভ়্াধজ্ককাবে ধানে বদজেন। গ্যানান্তিক ভাষণগ্ুলিত্তে এই 
প্ররূতির উপস্থিতি প্রকট ॥ ববীক্নাধের অধ্যাস্মলাধনাকে শাঙ্সিনিকেতনের 
প্রকুতত সমর্থন জানিয়েছে এ সভায়তা করেছে, যেমন করেছে পল্ম প্রকতি, নিজ 
বালুচর এ স্টনপদপ্ল সোনারতপীচ হাগউচ্ছের নিবিশেষ সৌন্দররদন্ধান 
এ মুধিশেষ ঘর্মিমতার উাাগনে | বারছূমের কচ্ছ্দাধনার ক্ষেত্রে এসে কবিতা 
ও গক্ঠীর ধারা বধ হয়ে গিয়েছিপ। চার স্থলে পাই যে নাতিক, প্রবন্ধ, কবিতা 
৪ পা ন-সেক্ঠীলাে অধ্যাঙ্সাজঞাপার স্পর্শ নয়েছে । ভাই শাকিনিকেতন, 
উপদেশমাগা। পড়তে পডতে আমরা শাস্থনিকেহনের পট মি সম্পর্কে লচেতন 
ভয়ে উঠি । জমহ দক্গাবনের আনন্দকে অস্বীকার করে নয়, ক্বীকার করেই 
করির সাধনা, পঞ্চোন্য়ের গগতকে অভাখন। করেই তার ঈশ্বর- সন্ধান তার 
প্রমাণ এখানে রয়েছে । 

মহষির দীক্ষাদিবসে এক প্রার্থনা্ঠিক ভাষণে রবাগ্ুনাথ মহষির সাধনার 
কথা আলোচনা করতে টিয়ে প্রশ্ন করেছেন, সপপর্ণ গাচ্ছের তলায় বসে ষে 
সাধক | দেবেছ্নাত ] আনন্দহ্ষ্টীর অয়ুহমম় রতস্ত জীবনে উপলব্ধ করেছেন, 
ডাক আমরা আশ্রমপাপারা প্রতি দন উপলান্ধ করতে পারব না? এই 
প্রশ্থের উত্তৰ নিজেই দিয়েছেন, বলেছেন প্রকৃতির মধো সেই অমুতময় 
বংলা পদচিঞ, কেপে গেছে, তাই প্ররুতি-শৌন্দধ উপভোগের অর্থ অমৃতময়ের 
স্পর্শলাড | এই ভাষণে শান্কিনিকোতনের প্রকৃতি ম্প্টরূপে আমাদের 
লামনে এসে দাড়িয়েছে । কবি বলেছেন, পএই যে আশ্চর্য রহম্য। জীবনের 
নিগৃ ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীরা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের 
মর্ঘরে,। এদানকার আস্রবনের ছায়াতলে উপলদ্ধি করতে পারব না? 
শরতের অপরিমেঘ় শ্িত্রভা যখন এখানে শিউলিফুলের অঙ্জঅ বিকাশের মধো 
আপনাকে প্রভার পর প্রভাতে বাক্ত করে করে কিছুতে আর ক্লান্তি যানতে 
চায় না। তখন মেই অপধাপ্র পুষ্পবৃষ্টির মধ আরও একটি অপরূপ শুত্রপ্তার 
অন্ৃভবধণ কি নিঃশনে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? 
এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিকপ্রান্তের উপর থেকে একটি নৃষ্দ শুভ্র 
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কুফ্েলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকীকুপ্ধের ফলভায়পূর্ণ কম্পিভ 
শাখাগুলির মধ্যে উত্তরবাছু সুর্ধকিরণকে পাতান্ পাতায় নৃত্য করাতে থাকে 
এবং সমন্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধপ্রসারিত মাঠের উপরকার 
নুদুরত্তাকে একটি অনির্বচনীয় বাণীর দ্বার ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর 
ভিতর থেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্বতি কি আমাদের হৃদয়ের 
মধো ব্যস্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিজ্র প্রভাব, একটি অপক্প সৌদ্দ্ধ, 
একটি পরম প্রেম কি খতুতে খতুতে ফলপুস্পপঞ্পদের নয নব বিকাশে আমাদের 
সমস্ত অস্তুঃকরণে ভার অপিকার বিস্তার করছে না? নিশ্চয়ই করছে। কেননা 
এইখানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড়ো রহশ্টানিকেতনের একটি দ্বার 
খুলে গিয়েছে । এখানে গাঞছ্ছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম মিলেছে, ছুই 
নন্দ এক হয়েছে । সেই “এবং অন্ত পরম আনন্দ১*, যে ইলি ইহার পরমানন্দ 
সেই ইনি এ কতদিন এইথানে মিলেছে-হঠাৎ কত উধধার আলোয়, ক'ত" 
দিনের অবসান-বেলায়। কত নিশপরাতের নিস্তব্ধ প্রহরে--প্রেমের সঙ্গে প্রেম, 
আনন্দের সঙ্গে আনন্দ ! সেদিন যে দ্বার খোলা হয়েছে সেই দ্বারের সন্ুথে 
এপে আমর] দাড়িয়েছি, কিছুই কি স্রনতে পাব না? কাউকে কি দেখা যাখে 
“1? সেই মুক্রুত্ধারের সামনে আজ আমাদের উৎসবের মেলা বসেছে, 
(ভিতর থেকে কি একটি আনন্দগান বার হয়ে এসে আমাদের এই সমস্থ 
দিনের কলরবকে স্থধাসিক্ত করে তুলবে না? না, তা কখনোই হতে পারে 
না। বিমুখ চিত্ত ৪ ফিরবে, পাধাণ-হদ য়ও গলবে, শুন্য শাখাতেও ফুল ফুটে 
উঠবে । হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, পৃপিবীতে যেখানেই মাচষের 
চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা স্োমাকে ম্পশ করেছে সেখানেই আমু" 
বর্ণে একটি আশ্চয শক্কি সঞ্জাত হয়েছে । সে শক্কি কিছুতেই নষ্ট হয় না, 
সে শক্তি চারিদিকের গাছপালাকে৪ জড়িয়ে ওঠে, চাবিদিকের বাতাসকে 
পূর্ণ করে। কিন্ধুতোমার এই আশ্চ লীলা, শক্কিকে ভুমি আমাদের কাঁছে 
গ্রতাকফ করে রেখে দিতে চাও না1৮তোমার শক্তির উপরে তুমি এই 
একটি হুকুম জারি করেছ, লে লুকিয়ে লুকিয়ে আদাদের কাজ করবে 
এবং দেখাবে যেন সে খেলা করছে ।৮ (শাস্িনিকেতন ১, আশ্রম", পৃঃ 
9*২-৬-৬৯)1 

“শান্তিনিকেতন উপদেশমালার সর্বত্র এই পটভূমি কির অধ্যায্ব-সাধনার 
ঘোগ্য সঙ্গীরূপে বর্তষান। রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধন! তাই বীরভৃমের প্রকৃতির 


৮৬ রুবীন-পমীক্ষ। 


সঙ্গে অচ্ছেগ্য বন্ধনে মুক। উৎসব্রাজ অলক্ষো থেকে উৎসব পরিচালন? 
করছেনস্উপয়েোর এই ভাবটি 'শারদো সব ও রাজা নাটকে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। 
সেট উত্লবরাজের একাম্ব ভক্ত ঠাকুরদা আর এধানকার ভাষণদাতা রবীন 
নাথ ফি একই ব্যক্ষিন্ন? 


॥ ৫ ॥ 

চিন্বপ ধেমন দোনারতরী-চিত্া চৈতালী-গর্প গুদ্ছের পই ভূমি ও উপাদানের 
ছাপার, “শান্তিনিকেতন উপদেশযালাহ তেমনি লীকাঞলি-শীতিমালা- 
গাতাপি-শারদেোৎ্সব-অচলায়ভন-রাভ-ডাকঘর-প্রাচীনলাহিতোর পটভূমি ও 
উপাধানস্থল। রবীশ্র-সাহিতানপ্রবেশক কপেও শাস্থিনিকেতনংশএর বিশেষ 
মুলা আচে।  বগ্ততঃ দুঃখ, খতা। অহং) আত্ম, প্রেম, জীবন সম্পর্কে 
রবধজ-সাকিত্জো পরিবীর্ণ লনা অডিমত্তের সার এখানেই পাই । এজন্ই 
এই গ্রন্থে উপবোক বিযযলিচয় সম্পর্নে কবির বক্তবা অধিগত করার অর্থ 
ববীক্্র-সাহিত্যে প্রবেশাধিকার লাড। শান্গিনিকেতন' গ্স্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 
ধৃত "পূর্ণ" ভাষপটি রবীন্দ্রনাথের 'আীবনস্বতি' ও আত্মপরিচয় গ্রন্থের পরিপূরক, 
"সাবার প্রথম খণ্ডে ধৃত 'তপোবন? ও গবিকারশংক।” ভাষণ ছুটি “প্রাচীন 
সাহিতা। গ্রন্থের পরিপুরক | পুনশ্চ, দ্বিতীয় খন্ডে ধৃত “বর্ষশেষ'। নিববষ। 
পট কাছের সন্ধা) ভাষণ তিনটি 'কল্ুনা? কাবোর খবর্শেষ কবিতার 
পরিপূরক 

উপনিষদের উদার আকাশতলে দাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ “শান্তিনিকেতন? 
উপনেশমালা রচনা ঝরেছেন, একথা পৃবেই বলেছি । ভার সঙ্গে যুক্ত করতে 
পারি আরেকটি ভাবনা-্রবীন্দ্র-সাহিতোর বাতাবরণ উপনিষদের মন্ত্র গুঞ্তবিত, 
হোমধূষে পবিত্র ও সামগানে মুখরিত । প্রাচীন সাহিত্য সমকালে রচিত 
গ্রন্থ; তা কেবল প্রাচীন সংস্কভাপালি-প্রাকড কাবানিচয়ের সমালোচন! 
নয় সেগুলিকে উপলক্ষা করে কবি ভারত আবিষ্কারে বেরেয়েছেন এবং শেষে 
সেই ইুপনিষদ্দক সাধনক্ষেত্রে উপনীত হয়েছেন প্রাচীন সাহিত্য নষ 
সই) ভারতের এতিহ্‌ ও শিক্ষার পুনরাবিফার । মহাকবি কালিদাসের ছুই 
ময় কাবা অবলম্বনে রচিত «প্রাচীন সাহিত্যাধুভ ছুটি প্রবন্ধ শকুষ্তলা, 
এবং 'কুমারসম্তব ও শকুল্লা" এই ভারতদর্শনের পরিচয়স্থল। ভারতের 
সাধনা চিরদিনই ভোগ অপেক্ষা ত্যাগকে, কাম অপেক্ষা প্রেমকে, বিলাস 


রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ৮৭ 


খপেক্ষা তপন্জাকে বড় করে দেখেছে । এই শিক্ষাটি রবীআনাথ তার অন্তরের 
গভীরে গ্রহণ করেছিলেন “শান্তিনিকেতন গ্রন্থের “তপোবন' প্রবন্ধটিতে 
এট কবি স্থন্মরভাবে ব্যাথ্যা করেছেন । বলেছেন, “প্রবৃত্ত প্রবল হচ্ছে 
উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামগ্রত্ ভেড়ে যাথ। কোনো একটি সংকীর্থ 
জায়গায় যখন আমর অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীসৃত করি তখন আমব। 
সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা কতি। এর থেতক 
ঘটে অমঙ্গল । অংশের প্রতি আসক্কি ধশভ সসগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, 
এই হচ্ছে পাপ। এইজন্সই ত্যাগের প্রয়োজন এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ 
করার জন্যে নম, নিজেকে পুর্ণ করবার জন্যেই 1: তেন ত্যক্কেন সুত্তীথাঃ। 
ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে, এইটি উপনিষদের 'অন্শাসন। এইটে 
কুমারসষ্তব কাবার মর্মকপা, এবং এইটেই আমাদের ভপোবনের সাধনা ।” 
( শান্তিনিকেতন ১, পু? ৪১৯-৪২০) | 

পুনশ্চ। "অভিজঞানশকুষ্থলা নাটকে যে ছুটি 'তপোবন আছে লে ছুটিই 
শকুম্তলার সখ ছুঃধকে একটি বিশালতভার মধো সম্পূর্ণ করে শিয়েছে 1৮৮৮ 
একথা ক্বীকার করতে হবে, প্রথম ভপোবনটি মর্ভলোকে,। আর দি হায়টি অমৃত" 
লোকের | জাত, প্রথমটি তৃচ্ছে যেখন ভয়ে থাকে, ছিীটি হচ্ছে যেখল 
হয়] ভালো | এই যেমন-হওয়া-ভালো"র দিকে 'যেমন-ভয়েখাকে? চলেছে? 
এরই দিকে চেনে সে আপনাকে শোধন করেছে, পূর্ণ করেছে ॥  ম্বেমন" 
হয্েথাকে" হচ্ছেন সভী অর্থাৎ সতা, অর 'যেমন-হ এয়া-ভালো? হচ্ছেন শিব 
অর্থাৎ মঙ্গল । কামনা ক্ষর করে তপশ্যার মৃধা দিয়ে এই সভী ৪ শিবের 
খিলন হয়। শকুস্মলার জ্রীবনেও “ষেমন-হয়েখাকে? তপন্তার দ্বার! অবশেষে 
“ফেষন-হওয়া-ভালোর মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। 
হুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ভ। শেষকালে ন্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে ।” 
(তদের পৃঃ ৪২০-২৩ )। 

গ্রাচীন সাহিত্যের উক্ত প্রবন্ধছুটির ও রবীন্দ্রনাথের লৌন্দ তব" 
প্রেমতত্বের সম্পূর্ণ সমর্থন এখানে পাই । 

সাহিত্যে ও জ্জীবনে, চিন্তায় ও ব্চনে, কর্মে ও ব্যবহারে প্রেমে ও 
বন্ধনে রবীন্দ্রনাথ ঘে মুক্তির সন্ধান করেছেন, তার আভাস 'শাস্কিনিকেতনঃ 
গ্রন্থেই পাই। উপনিষদের আনন্দন্ধপের মাঝেই কবি মুক্তির সম্ধান করেছেন । 
জ্পের অস্তরালে যে আনন্দ ক্দাছে, তাহাই যুক্তি। উপলিষদের এই 


৮৮ রবীজ-সমখক্ষা 


চিন্তাটি রহীনন্ণথকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে এবং তাই রবীন্ত্র- 
সাহিক্কোে প্রতিফলিত হয়েছে ॥ এটি লা বুঝলে বরবীন্্র-সাহিতোর 
প্রেম ও মুক্সিতর আমরা আয় করতে পারব না। এই চিস্তাটি 
কবিস্প্ট করে ব্যাখা! করেছেন এইভাবে-ণপ্রতিদিনের এই যে অতান্ 
পৃথিবী আমার কাছে জর, অভাপ্য প্রছাব আমার কাছে মানত ককে 
এরাই আগার কাছে নবীন 9 উজ্জল হয়ে এঠে? যেদিন প্রেনের দ্বার? 
আমার চেতন! নবশরক্িতে জাগ্রত হয়। মাকে ভালবাসি আজ তার 
সঙ্গে দেখা হবে। এইকা শ্বরণ হলে কাল গা কিছু শচীন স্থিল আজ 
সেউ সমশ্থই সন্দর ভয়ে এঠে | প্রেমের ছারা ডোতলা মে পুশ লাভ কার 
দেই পরণতার হারাই সে সামার মধো অনমকে, কপের মধো অন্ধপকে দেখতে 
পায় তাকে নুন কোথাও যেতে হয়না? শুই অভাবটুকুর ছ্বারাউ অনষ 
সভা ভার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়েছিল । 
বিশ তার আনন্দরুপঃ কিন্ত আমর! দূপক দেখছি। আনন্দকে দেখিলে, 
সেইনক্ে ক কেবল পদে পর্দে আমাদের আঘাত করছে । "আনন্দকে যেদিন 
দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোলে! বাধা দিতে পারবে লা) সে 
তে যুক্ষি। রর 
সেই মুক্তি বৈরাগোর মুল নয়, সেই মুক্ধি প্রেমের মুক্ফি | ভাগের যুক্জি 
নম, যোগের মুক্ত ল্গেব সুক্ষি নম) প্রকাশের মুক্তি) ( শান্থিনকোতন ১, 
পৃঃ ৩৮৭ )। 
প্রাচীন সাহিত)? গ্রশ্থে উমা কি একঘাই বলেন লি যে, এবার বসস্থুমখা 
মঞ্জলের সঙ্ছামতায় লয়ঃ তপঃসাধলায মহেশ্বরুকে জয় করব? রাজা" নাটকের 
গালে রাশীর মনের ধেদলা কি একই কথায় প্রকাশ হয় নি--'আমি কপে 
তোমায় ভোলার না, ভাপবালায় ভোলাব?? মহ] কাব্যে এই মৃত্যাপ্জয় 
প্রেমের কথাই কি ঘোষিত হয় নি1-- 
মৃত্াঞ্ছয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হ ৫ 
অমুঙ সে-মৃতা হতে দাও তুমি আনি 
সেই ধিবা দীপ্যমান দাহ 
উন্মুক্ত বরুক অগ্রি-উৎসের প্রবাহ । 
মিলনেরে করুক প্রথরঃ 
বিচ্ছেদেবে করে দিক দুঃসহ সদ্দর। 


রবীন্জনাখের ধর্ষচিত্ত ৮৯ 


“শেষের কবিতা" উপগ্কাসে প্রাত্াহিকতার অভিশাপমুক্ক মুতের দৈদ্যমুক্ত- 
যৃতুাঙ্জয়ের প্রেমের কখাই কি ঘোফিভ হয়নি 

তোমারে দিইনি সখ, মুক্তির নৈবেদা গেছ রাখি 

রঞ্জনীর শুভ্র অবসানে ও কিছু আর নাহি বাকি। 

লাই কে প্রার্থণা, লাউ প্রতি মুভুতের ৈহকাশ। 

নাই অভিমান, লাই ধীন কানা, নাই গৰহাসি। 

নাই পিছে ফিরে দেখা । শুধু সে যুক্তির ডালিখালি 

ভরিয়! দিলাম আদি আমার মহত্মুা সানি ॥ 


1৬ ॥ 

বর্তমান আলোচনার হৃচনায় বলেতি) রবীন্রনাধের দৃমলাধন। এ সাহিভা” 
সাধনা-পরস্পর সংযুক্ত এবং এক উতৎসঙজ্গাত। সে উত্স উপনিমদ | উপনিষদ 
বৈদিক ব্রহ্ম রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বব। উপনিষদ বাদ দিযে রবীনা-সাহত্যের 
আলোচনা বাথতায় পযবলিত হতে বাপা। উপান্ষদ সম্পর্কে কবির মনোভাবটি 
হ্ন্দরভাবে প্রকাশত্ত হয়েছে এইী সধাদউপশিষদ ভারা বর্ষে বর্ষ 
জ্ঞানের ব্নষ্প্রতি। এ যে কেবল শুন্দর শাল ছায়াময় ভা নয়ত এ 
ধু এবং এ কঠিন । এর মধ্যে যে কেবল সাদ্ধর প্রাচুষ পল্লাবত তা নয়, এতে 
তপশ্তার কঠোরতা উধ্বগামী হয়ে রয়েছে |” (শাঙ্িনিকেতন ১০ প্রাথন?া, 
পৃং ৪৪) 

উপন্ষদের শিক্ষাকে রবীন্ত্রনাথ "ত্বকূপে লয় জীবনের গঙগীর সত্যকে 
অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছিঙ্গেন এবং ভা কবিকে নীরস ব্রদ্ষজ্ঞানী করে কোলে 
নি, তাকে সরস ব্রদ্দোপাক করে ভুলেছিল | এই প্রান শীর্ষক ভাষণ্টি 
কাব্যমূল্যে অন্তরের সতামূলো জাঁবনের মহস্তদ উপলব্ধির সুন্দর প্রকাশবূপে 
আমাদের কাছে বর্তমান । উপনিষদের সুকঠিন ধর্মজিজ্ঞাসা ও অভরভেদা 
স্বদ্ট অটলতার মধ্যে একটি বড় কোমল মধুর স্বাদ বিকীর্ণ হয়েছে। 
ত1 হল মৈত্রেযীর প্রার্থনা-মঞ্টি । এই মন্্রটি ফুলের মতো কোমল ও মধুর | 
ভার গন্ধে কবি-চিত ব্যাকুল হয়েছে । প্রার্থনা ভাষপটি কবিচিন্তের 
ব্যাকুলতার প্রকাশ । এটি পড়লে অন্রভব করা যার রবীন্দ্রনাথ কত গভীরভাবে 
উপনিষদ্ধের শিক্ষাকে আপন অস্থরে গ্রহণ করেছিলেন । লমগ্র ভাষণটি গঞ্ছে 
লেখা একটি সম্পূর্ণ কবিতা 


চে 


৯ রবীন্তর-সমীক্ষা 


কবি বলেছেন £ উপনিষদে সমস্ত পুরুষ খবিধের জানগন্ঠীর বাধীর মধে। 
একটিমাত্র স্টকঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে 
ধ্রনি বিলীন হয়ে যায় নি । সেই ধবলি ভাদের যেঘমন্ত্র শান্ত স্বরের মাঝখানে 
অপূর্ব একটি অঙ্গপূর্ণ মাধূধ দ্জাগ্রাত করে রেখেছে । মানুষের মধ্যে যে পুরুষ 
আছে উপনিষদে লানাদিকে নানাভাবে আমরা ভারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুষ । 
এমন সময়ে হঠাৎ একপ্রাঙ্ে দেখ! গেল আাহষের মপো যে নারী রয়েছেন 
তিনিএ সৌন্দধ বিকী করে দাড়িয়ে রয়েছেন 
সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই প্রেমের আচাদ দেখতে পেয়ে 
আমরা মুহার অতীত পরম পদার্থের পরিভদ্ধ পাই । হ্ঠার স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ 
ভা বুঝতে পানি-এই প্রেমকেউ যখন পরিপূর্ণক্ধপে পাবার স্ন্তে আমাদের 
আঅনগরাধ্আার ১ আকাক্র। আবিষ্কার করি, তখন আমরা সমস্ত উপকরণটি 
আলাগাসেই ঠেলে দিয়ে বলঙে পারি 2 যেনাহং নায়হা শাম কিমহং তেন 
কুযাম। 
এইট মে বলা, এটি যখন রমণীর মুখের থেকে উঠেছে তখন কী স্পষ্ট, কী 
আধা, কী মধুর হয়েই উঠেছে | সমস্ত চিন্ব। সনন্ত মুক্কু পরিহার করে কী 
অনায়াসেই এটি দলিত হয়ে উঠেছে | ্গো। আমি ঠা কিছুই চাইনে, 
খআ॥ ত্রেষ চাই-এ কী কানা! 
ইমহেীর লেহী সবল কান্াটি যে প্রাথনারূপ ধারণ করেজাগ্রত হয়ে উঠে" 
ছিল তেমন আশ্চধ পঃরপুণ প্রার্থনা কি জগডে আর কোথাও কখনও শোনা! 
শিয়েছে ? সমন মানবহৃদয়ের একান্ত প্রাথনাটি এই রমণীর ব্যাকুল কঠে 
চিরন্তন কালের দন্ত বাণীলাড করেছে। এই প্রার্থনাই আমাদের প্রতোকের 
একমাত্র শ্রাথনা। এবং এই প্রার্থনাই খিশ্বমানবের বিরাট ইতিহাসে যুগে 
ঘুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আসছে । 
যেনাহং নাষৃতা শাম কিমহং তেন কুখাম-এই কথাটি সবেগে বলেই কি 
সেই বরঙ্গবাদিনী তখনই ছোডহাতে উঠে দাড়ালেন এবং তার অশ্রপলাবিত 
যুখটি আকাশের দিকে বলে উঠলো-- 
আসতো মা সদ্গময়ঃ তমলো। মা জ্যোতিগময়, 
মুতোমাধতং গম, আবীরাবীর্ম এধি, 
দ্র হজ্বে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম। 


রবীজনাখের ধর্মচিস্তা ৯১ 


ছে তপন্থিনী মৈজ্রেমী। এসে সংসারের উপকরণপীড়িতের হদছের মধো 
তোমার পবিত্র চরণ ছুটি আজ স্থাপন কয়ো। তোমার সেই অযুতের প্রার্থনখটি 
তোমার মৃতাহীন মধুর কঠে আমার হৃদয়ে উচ্চারণ করে ঘাও। নিত্যফাল 
হে কেমন করে রক্ষা পেতে হবে আমার মলে তার যেন লেশমান্ত্র সন্দেহ না 
থাকে ।” ( প্রার্থনা”, শান্তিনিকেতন ১7 পৃঃ ৪৪) 1 এখানে কবি রবীন্্রনাথ 
ব্রক্ষবাদিনী মৈত্রেয়ীর পাশে এসে ঈাড়িয়েছেন। কবির কাবাভাবন। ও 
আধ্যাত্মব্যাকুলত1 এক হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ কেবল বর্তমানের কবি নন, 
তিনি নিত্যকালের ভারতবর্ষের বাণীবাহক, সে পরিচদ এখানেই পাই । 


রবীন্দ্রনাথের মঞ্চচিত্তা 


11 ১11 
ধহাকবি কালিদাসের আঅিজ্ান-শকুকলম্‌ নাউকের নুচনাটি বড় সুন্দর । 
পিক কৃররধার ৪ হৎ্পপ্থী রসিক! নটীর সরস আলাপনে ও গানে দর্শকচিত্ত 
ঘোহিভ হয়। আমরা সেইক্ষপেই হটাৎ লাইকের ঘটলাপ্রহাতের মাঝে গিক়ে 
পড়ি। ল্রন্রধার গোড়ান্ছেইী দটীকে সাত করে দিয়ে বলেছেন, এপ্রিয়ে, আজ 
এই রাজদভায় কাছ উপাকাহ,। বিতশ্ষন্। উপস্থিত হয়েছেন | আক্চ বিশেষ 
শাবধান হয়ে অঠিনয প্রযোজনা! করা প্রয়োজন, প্রতি অভিনেকার প্রাত 
দুইি রাখা প্রয়োদ্রন। নট প্রতাত্তারে বলেছেতিমি অভিনয়কাধে যেক্ধপ 
নুদক্ষ ও আদকের আরতনয়ের যেকস জ্োগাডযঙ্জর করেছ। ভাডে কোন স্থলে 
কেখলো কটি হবে বলে শাখার মনে তয় না) এই প্রশংলার উত্তরে 
স্যঞ্রপারের বিখ]াঞ্ঠ উক্ডিটি প্ুনস্মতবা- 
আব পরিতোষাদ্িছুধাং ন সাধু মন্তে প্রয়োগবিজ্ঞানম) " 
বপগবদপি শক্ষিভানামাশ্ন্ত প্রভ্যয়ং চেতঃ ॥ 
'য্ক্ষণ না পর্ডতদের তপু না হবে, আমাদের অভিনয় দশনে তার1 আনন্দিত 
ন1 হবেন, ততক্ষণ, আমরা যত নিপুণই হই না কেন, আমার ধারণা, অভিনত্র 
বিষয়ে আমাদের সে নৈপুণোর (প্রয়োগবিজ্ঞানের ) কোনো মূলা নেই। 
ধিনি যতবড় শিক্ষিতই হোন লা কেন, নিজের যোগাতা বিষয়ে একেবারে 
নিঃসস্দিহান কেহই নন, হতে পাকেন নাঃ | 
ভারপর লটীর সময়োপযোগী সুমপুর সংগীত । সে গানে স্ুত্রধার মুগ্ধ 
হয়ে তার গ্রযোক্ছনপকর্তধা বিস্বৃত হতে বমেছিলেনশ্তার কৈফিয়ৎ-ছলে 
আলয় দৃশ্ের উপমা দিয়ে বলছেন 
'তবাশ্মি সীতরাগেশ হরিণা প্রসভং হত । 
এফ রাজের তুম্মস্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা ॥ 


“ওই আতি যেগবাল হরিপটা যেষন এই রাজা ছুম্মস্কে, ভার ইচ্ছার 
বিক্কদ্ধেও যেন জোর বরে কোথায় ভূলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তত্রপ, তোমার এই 


রবধঞনাতের মঞ্চচিত্তা। | নও 


হৃদয়গ্রাহী গীকমাধুধে আমার চিত্ত এতই বিমোহিত হয়েছে যে, পূর্বের কথা 
আর আমার কিছুই যনে নেই, সব ভুলে গেছি ।। 

এই কথার পর উভয়ের প্রস্থান এখানেই প্রস্তাবনর সমাধি ও মুধ 
নাটকাডিলয়ের সুচনা? তারপরই নাট্যকারের নিদেশনামাশভতঃ প্রবিশতি 
মগালারী সশরচাপন্ছো রাজ্ঞা রখেন ফুতশ্চ'শভারপর মগের অনুসরণ করতে 
করতে রখারোহণে ধন্ুর্বাণ হাতে রাজার প্রবেশ, সঙ্গে সারধি। শ্রক্ধ হয়ে 
গেল লাইক । 

তারপর রাজা ও মারধির কধোপধথদন দশকর! ভ্ানতে পেলেন যে, 
বাণঙেপে উদ্ধত কাড়া বথে ছুটছেন আব এই সামনে প্রাণভয়ে ভীত 
মগ উপ্রশ্বাসে ছুটছে । মুগ এত ক্রুহ ছুটছে যে আর আাকে ভালো করে 
দেখা যাচ্ছে নাঃ বন্ধুর স্টচ্চান5 ত্কমিতে লারপি খোনার রাশ টেনে ধরেছে, 
সমতল ভূমিতে পৌছেই সে বাশ আলগা করেছে । খোডাগুলি প্রাণপণে 
ছুটতে শুক করল। ঘোডাশ্বলি এজ জহ ছুটছে যে পাশে বা দূরে বলে 
কিছুই মনে হচ্ছে নাঃ এক লিনেষ আগে যেটা দূরে তিল। এখনি তাকে কাছে, 
এবং হং কাছে ভিল, তাকে দূরে দেখটি। অতি জাভ ধাবমান রথ ধাবমান 
গের সন্টিপালে উপনীত হয়েছে। রাজা চুষ্বঙ্গ শরফোজনা করেছেন | বাশ 


স্এী 


ছাডত্ে যাতজ্ডন, সেই মুতে নেপধ্যে হুনিকগে শোনা গেল-াভো ভো 
রান্জন | আশ্রমমূগোহমং। ন হবো শ হস্তবািমেরো না? মেয়ো না 
আশ্রমন্গকে সর্ঘ কোরো না। 

এই সমস্ত ব্যাপারটাই অভিনা্ হল । মঞ্চে রথ, মুগ, অশ্ব কিছুই 
উপস্থিত হয় লি) তার মারা সারধি প্র রাজার করায় রচিত হয়েছে। 
রাজার শরসন্ধানের নিদেশি নাটাকার ধিছ়েছেন এক কথায়--( শরসন্ধানং 
লাটয়তি )-শ্রসন্ধানের অভিনয় করলেন । 

এখানে দৃশহামায়া (10115597) বাস্তব থেকে সত্যতর বলে দর্শকচিত্তে 
প্রতিভাত হয়েছে । 

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চচিস্তার় এই কৌশল বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। 
এই প্রলঙ্গেই উপরোক্ক দৃশ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, *শকুষ্লার কবিকে 
যদি রজমঞ্চে দৃশ্তপটের কথা ভাবিতে হইত তবে তিনি গোড়াতেই 
যুগের পশ্চাতে হখ-ছোটানো বন্ধু করিতেন। অবশ্ঠ। ভিনি বড়ো কবি, 
রখ বন্ধ হইলেই যে তাহার কলম বন্ধ হইত তাহা নহে? কিন্ধ ক্সামি 


১৪ রবীন্্র-সমীক্ষ। 


বলিতেছি, যেটা তুচ্ছ তাছার আন্ত যান্া বড়ো তাহ? কেন নিজেকে 
কোন আশে খর্ব ফরিতে যাইবে । ভাবুকের চিত্তের মধ্য রঙগমক আছে, 
লে রঙ্গমঞ্চে স্থবানাভাব লাই । সেখানে ঘ্বাুকরের হাতে দুশ্তপট আপনি 
ভিত হইতে থাকে সেই মঞ্চ। সেই পটই নাট্যকারের লক্ষাস্থল। 
ফোনে কৃত্রিম মঞ্চ ও কুজিম পট কবি-কল্পানার উপযুক হইতে পারে না। 

প্ভঞএব বখন ছুগ্মস্ক ও সারখি একই স্থানে স্থির জাড়াইয়া বর্ণনা ও 
খভিনছের হবার রখবেগের আলোচন। করেন, দেখানে দর্শক এই অতি-পামান্ত 
কাটুক অনায়াসেই ধরি লন যে, দঞ্চ ছোটো কিন্ক কাবা ছোটো নয়? 
অতএব কাবোর খাতিরে মঞ্চের এই অনশিবাধ ভ্রুটিকে প্রসঙ্গচিত্তে তাহারা 
মার্জনা করেন এবং লিঙ্গের চিন্তক্ষেঃকে সেই ক্ষুত্রায়তনের মধ্যে প্রসারিত 
করিছা দিয়া মঞ্চকেই মহীযান করিয়া তোলেন। কিস্তু মঞ্চের খাতিরে 
কাবাকে ধদি খাটো হইতে হইত, ভবে এ কয়েকটা হতভাগা ক্াষ্ঠখণ্ডকে 
কে মাপ করিতে পারিত। 

 পশকুজ্লা-নাটক বাহিরের চিন্্রপটের কোনো অপেক্ষা রাখে নাই বলিক। 

আপনার চিত্রপটগ্ুলিকে আপনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। তাহার কথাশ্রম, 
তাহার স্বর্গপথের ম্েঘেলোক, তাহার মারীচের তপোবনের অন্ত পে আর 
কাহারও উপর কোনো বরাত দেয় নাই । সে নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ 
করিয়া তুপিয়াছে। কী চরিত্র স্ঞনে, কী স্বভাবচিত্রে, নিঙ্জের কাব্য 
সম্পদের উপরেই তাহার একমাত্র নিব ।* [রঙ্গমঞ্চ বিচিত্র প্রবন্ধ ] 

নাটক অভিনয়ের পরাধীন নয়, স্বাধীন, বরং অভিনয্ই নাটকের অধীন, 
একথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাপ করতেন। তার দর্ঘবকালের নাট্যরচনা ও 
প্রযোজনার ইতিফাস অসধাবন করলে দেখা যাবে যে, তিনি আনয়ের 
প্রশ্জোগবিজ্ঞানের খাতিরে দৃশ্খকাবাকে বিসজন দেন নি। 

মঞ্চ-মায়ার (১6586-1195191) প্রতি অধুনা আমাদের দেশে ষে কোক 
ও একাম্তনিভরতা বিভিন্ন পেশাদারী ও অপেশাদার অভিনয়ে লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবন ধরেই তার প্রতিবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 
যখন পাবলিক রঙ্গমঞে দাটকাডিনয় করেছেন, তখন ছিনি প্রচলিত মঞ্চ 
কৌশলের উপর নি করেন নি। বাংলা নাউকে যেষন বহুকাল ধরে 
শেক্স্পীঙরীয় পঞ্চান্ক নাটকের অন্ধ অনুহ্তি লক্ষ্য কর! বায়, তেমনি মঞ্চে 
বিঙ্গেত্তি আড়দরপূর্ণ সেট-এর উপর অন্ধ নির্ভরতা ছিল। এজন্কই এতিহাসিক 


 স্থবীজ্নাধের মঞ্চচিস্া | ৯. 


ও ধর্মভিভিক নাটফের রচনা ও অভিনয়ে গিরিশ-যুগের নাটাকার। পরিচাজক, 
ও অভিনেতৃবন্দ উৎসাহ বোধ করতেন। প্রতীক-নাটফের অভিনয় তারা 
স্বপ্টে কল্পনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ তা রচনা করেই ক্ষান্ত হলেন না, 
তার প্রযোজনাও করলেন । 


উক্ক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্পই ভাষায় বলেছেন, “ভরতের নাটাশাঙ্গে 
নাটযমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্তপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে 
পাই না। তাহাতে থে বিশেষ ক্ষতি হইফ্ভাছিল, এক্প আমি বোধ করি 
ন11+.**** অভিনয়বিগ্কা নিতান্ত পরাশ্রিভা। সে অনাথ! নাটকের জন্য 
পথ চাহিয়! বপিপ্ন। থাকে । নাটকের গৌরব অবলম্বন করিয়াই সে আপন. 
গৌরব দেখাইতে পারে 1” 


নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্তাক, একথা রবীন্দ্রনাথ 
স্বীকার করেন, কেননা এই সংলাপকে অবলম্বন করেই হাবভাবের দ্বারা 
অভিনেত1 চরিজআটিকে ফুটিয়ে তোলেন। কিন্ত দৃশ্টাপট ? 

"তাহ! অভিনেতার পশ্চাতে সুলিতে থাকে, অভিনেতা তাহাকে শাহি 
করিয়া তোলে না; তাহা আকা মাত্র $ আমার মতে তাহাতে অভিনেভাব 
অক্ষমতা! কাপুরুষত! প্রকাশ পায়।'**.তা ছানা, যে দর্শক তোমার অভিনহ 
দেখিতে আসিয়াছে তাহার কি নিজের সম্বল কানাকড়িও নাই । সেকি 
শিশু। বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোনো বিষয়েই শির করিবার 
জো নাই । যদ্দি তাহ] সত্য হয়, তবে ডবল দাম দিলেও এমন-সকল লোককে 
টিকিট বেচিতে নাই |” 

কিন্তু, হায় ! বাংল রঙ্গমঞ্জের দর্শকের শারীরিক অর্থে বয়ল হয়েছেঃ মনের 
বহস হয় নি। অন্তি সম্প্রতি তারা মলের দিক দিয়ে সাবালকত্ব অর্জন করতে 
চলেছে, কিন্তু ভাতেও থট্‌ক1 লাগে। 

আসলে বাঙালি দর্শক শিশু। আড়ম্বরপূর্ণ সেট-দুশ্ব সে খুব পছন্দ 
করে। রঙ্গমঞ্ধে সপ্ততল ভেদ করে গঙ্গাবারির আকশ্মিক উত্থান, গোবিন্দ 
লালের পটাপট্‌ শার্ট ছিড়ে ফেলে বারুনী পুষ্করিণীতে বম্পপ্রদান, অশ্বারোহী 
প্রতাপ ও গোবিন্দলালের মঞ্চে মাগমন তিরিশ বছর আগে ছিল, এখন মঞ্চে 
ব্রেনের উধ্বস্বাম গতি, পাতালে কয়লাখনিতে জলমগ্র হয়ে শ্রমিকের মৃত্যুর 
ভয়ঙ্কর দৃষ্ঠ, বাম্যম্‌ করে বৃষ্টিখারার পতন বা দৃশ্তপ্ের ক্ষীণ শশাঙ্কলেখার 


৯৬ রবানা-সমীক্ষা 


ক্রঘশঃ পৃর্ণচন্ছ্রে পরিণতি, স্বপ্নে পর্বপুক্ষষের আবিতাবের চাক্ষুষ ঘৃষ্ত বা 
ফ্লাশব্যাকে বিগত জীবনের নায়িকার সশরীরে উপস্থিতি হামেশাই ঘটছে। 

এরই বিরুদ্ধে নাট প্রষোজক রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ এইজন্য রবীন্দ্রনাথ 
আমাদের দেশের যাত্রার অডিনয়কোৌশগের প্রতি খুঁকেছিলেন। তিনি 
বলেছেন “যাতার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধো একটা গুক্কতর 
বাধন নাই । পরস্পরের বিশ্বান ও আহ্কলোর প্রতি নির্ভর করিয়। কাজটা 
বেশ সহদয়তার সহিত পসম্পন্ন হউীয়া উঠে । কাবারস, যেটা আসল জিনিস, 
সেউটেই অভিনছের সাহাদো ফোয়ারার মন্তো চারিদিকে দশকের পুপকিড 
চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে! মাপিনা যখন তাহার পুষ্প-বিরল বাগানে ফুল 
খু বেলা কারা দিতেছে, ভখন লেটাকে সপ্রমাণ কারবার জন্ত আসরের 
মধো আন্ক আন গা আনিয়া ফেলিবার কি দরকার আছে। এক! মালিনীর 
মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিছা উঠে। ভাই যদি না হইবে, তবে 
মাজিনীরউ বা কী ও৭ আর দশকগপোই বা কাঠের মুতির মতো কি করিতে 
বসিয়া আছে।” 

ভাই যাজার অভিনয়ে দর্শকের মন ছাড়। পায। 'ডার চিন্তক্ষেত্র প্রসারিত 
ইয়। জনাকীর্ণ আলরে বসেই দর্শক এক মুছতে রাজ্ান্তঃপুব, পর মুহূর্তে ই 
রণক্ষেত্র, তারপরই শশ্মানে দৃশ্ব-পগ্িবর্তনকে মনে মনে গড়ে তোলে, তার 
কল্পনা দেখালে ধা অগপাস্থত তাকে উপস্থ ত বলে গ্রহণ করার সবলতা ও 
বিশালতা শর্জন করেছে। 

রবাঁজনাথের মতে, শাবলীত্ের নকলে আমরা যে থিক্চেটার করিগ্কাছি 
ভাই) ভারাক্রান্ত একটি স্ফীত পদ্দার্থ1.*.*দঘশক যদি বিলাতি ছেলে- 
মাচ্চাষতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যন্দ নিজের প্রতি ও 
কাব্যের প্রতি যথাথ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার 
বছমুলা বাজে জঙ্গালগুলে। ঝট দরিয়া ফেলিয়। তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান 
করিলেই সহদয় হিন্দুসস্থানের মতো! কাজ হয়।” [ রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্র প্রবন্ধ; 
নব পধায় বঙ্গদশনে ১৬৯৯ বাবে প্রথম প্রকাশিত |] 

রবীন্দ্রনাধ ভাই মঞ্চের চিত্রপটের উপর নির্ভর করতে চান নি, তিল 
দর্শকের চিতপটের প্রতি গুরুত্ব আয়োপ করেছিলেন । 

এই বিষয়ে আহেমেন্রকুমার রায়ের মতামত প্রণিধানযোগ্া | ভিনি 
বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ প্রথম যধন নাটঃজগতে প্রবেশ করেন, তখন দৃন্তণটকে 


রষীন্রনাখের হ্চিস্তা সখ 


$সবহেলা করেন নি। হতো! ও-স্বদ্ধে তার নি্গন্থ মভাষত তখনও দৃীভৃত 
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হয়ে ওঠে নি, কিংবা ওদিকে বিশেষ দুয়ি দেওয়। তিনি দরকার মনে করেন নি। 
ভাবপর আপৈক্ষাকৃত পরিণত বন্ধসেও 'বিসঙ্জন" প্রভৃতি নাটকেও দৃশ্তপটের 
মাষনে দীড়িয়েই তিনি অভিনয় করেছিলেন। ১৩৯ সালে পূর্বোক্ত মত 
প্রক'শের পরেও অনেককাল পর্যন্ত তিনি দৃশ্যপট বর্জন করেন নি। ১৬২২ সালে 
“কান্তনী' নাট্যাভিনয়ে এবং তারপরে “্ডাঁকঘরে'র সময়েও যে তার অনুষ্ঠানে 
দৃশ্যপট ব্যব্হত হয়েছিল---এট1 আমরণ শ্বচক্ষে দেখেছি--যদিও সেই সব দৃশ্ঠু- 
সংস্থানের সঙ্গে থিয়েটারের তথাকথিত “সিন-সিনাকি"র পার্থকা ছিল আসমান- 
জমিন | স্ুদীর্ঘকাল পরে ১৩৬৬ সালে 'তপভী” নাট্যাভিনয়ের সময়ে 
রবীন্দ্রনাথ আবার প্রকান্তভাবে তীর পুরাতন মত প্রকাশ করেন--'আধুনিক 
ফুরোপীয় নাট্যযঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্তপট একটা উপদ্রবর্ধপে প্রবেশ করেছে। 
ওটা ছেলেমান্থষী । লোকের চোখ তভোপাবার চেষ্টা । সেই অভিনগ্জে 
নচার মঞ্চলঙ্জ1! ছিল, কিন্ত পট পণ্রবর্তন হয় নি।* (*সৌধীন নাট্যকলায় 
রবীজনাথ”, পৃ ১৪৪-৪৫ )। 

এখানে এ কথা অবশ্তন্মর্তব্য যে বিখ্যাত “সঙ্গীত-সমাজ্জে'র নাট্যসম্প্রপাছের 
অন্ততম কর্ণধার হযে রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন দশ বৎসর কাল ( ১২৯৮-১৩০৮ 
বঙ্গাব্ষ)। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ-রচিত নাটকের বহিংপ্রেরণা 'সঙ্গীত 
সমাজের 'ভাগাঞা, তার ফপ গোড়ায় গলদ' (১২৯৯) [ শেষরক্ষা? ], 
“বকৃষ্ঠের খাতা" (১৬৭৩ )। আর শিশিরকুমার ভাুড়ীর তাগাদায় রচিত হয় 
“চিরকূমার সভা" (১৬৯৭) । সঙ্গীত সমাজ” ছিল রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান, ছুটি 
বিষয়ে তা! প্রমাপিত হয়। স্ত্রী-চরিত্রে পুরুষের অভিনয় ও বর্ণাঢা দৃশ্যপটের 
ব্যবহার! রবীক্রনাথ ম্বাধীন ভাবে নাট্য প্রযোজনা করে এই ছুটি বৈশিষ্ট্যকে 
সোজ্াস্থজি বর্জন করেছেন $ “সঙ্গীত সমাজে" সে স্বাধীনতা ছিল না। 
ঠাকুরবাড়ীতে ও শান্তিনিকেতনে নাটা প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ সে ম্বাধীনত। 
পেয়েছিলেন । “সঙ্গীত সমাজে? বক্ধিমচন্ত্রের উপন্তাস 'আনন্দমঠ” ও “মপালিনী'র 
নাট্যক্প, জ্যোতিরিক্্রনাথের 'অক্রমতী+, “অলী কবাবু” 'পুনর্বসস্ত' ও খ্যানভঙ্গ 
এবং রবীন্দ্রনাথের *বিসন্ধনি” 'গোড়ার গলদ? ও “টবকুঠের খাতা” অভিনীত 
হয়েছিল। এ-সব অভিনস্কে রবীন্দ্রনাথ অভিনয়-শিক্ষকের কাজ করেছিলেন। 


সে রবীন্দ্-সমীক্ষা 
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নাটক রচনা, অভিনয়, পরিচালনা ও প্রধোজ্জলায় রবীন্্রনাখের অনস্ত- 
সাধারণ কৃতিত্খের যথার্থ মূলা-নিকূপণ আজ পর্থক্ক বিশেষ করা হয় নি। ১৮৭৭ 
খেকে ১৯৬৯ ধষান্দ-ছদীর্থ বাষর়ি বৎসর কাল ধরে রবীঙ্নাথ নাটা- 
প্রয়োজন! ও অভিনয়ের ছারা বাংল] রঙ্গমঞ্চকে নানাভাবে সত্বদ্ধ করেছেন। 
এই ইতিহাস সযত্ে গন্রধাবন না করলে রবীশ্দ্রনাথের মঞ্চচিস্ত! সম্পর্কে স্পষ্ট 
ধারপা গড়ে তোলা যাবে না । তাই সে প্রয়াসে নিযুক্ত হওয়া যাকু। 

একটা বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। রবীহ্রনাণ 
পেশাদার রজমঞ্চের মুখ চেয়ে নাটক (019% ) লেখেন লিঃ ভিলি 919৮- 
%0181১0 ছিলেন না) সাহিত্যবোধাহ্প্রাণিত হয়ে রঙ্গমঞ্চ-নির্ভর না হয়ে 
কিনি সাহিতাগুণসম্দ্ধ নাটক (না) রটনা করেনঃ তিনি ছিলেন 
৫1811801901 বাংলায় আমরা এ ছুের মধ্যে পার্থকা করি না বলেই নবাইকে 
শাটাকার বলি। গিরিশচন্্র ছিলেন মুখ্য 1765%1180। রামনারায়ণ 
তর্করত্বু, কালাপ্রনন্গ সিংহ, মধুস্থদন দত্ত) মনোমোহন বহু, ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ [বন্থাবিনোদ (“আলমগীর”), অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( “কর্ণান্ুনি ), 
যোগেশচন্ত্র চৌধুরী] ('শীতা, ) এই দলের | দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিজ্্রনাথ 
ঠাকুর হলেন সাহিতানাটক-রচক্িতা | দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মুঞ্চনাটক ও সাহ্িতা- 
শাটক, দুই-ই লিখেছেন। তার চন্্রণ্ঞ্' 'সাজাহান' মঞ্চনাটক (2189 ), 
আর “পাধাশী', 'সীতা' সাহিত্যপাটক (৫£8129 )। 

রবীন্্রনাথ চিরকালের সাহিত্যনাটাকার (৫758158091) 1 পেশাধারী 
রঙ্গমঞ্চ ও মঞ্চনাটক সম্পর্কে ঠার বিক্বপতা৷ ছিল, একথা অস্বীকার করে লাভ 
নেই। বাংলায় 'রীভিং ড্রামা (165৫17পাহাও ) খুবই কম, এ ক্ষেত্রে 
রবীঞ্জনাথের নাটক আমাদের আশ্রয়থল। 

রবীজ্রনাথ পূর্বধৃত “রজম্ঞ্চ' প্রবন্ধে বলেছিলেন, "সাধবী স্ত্রী যেমন স্বামীকে 
ছাড়া আর কাহাকেও চায় না, ভালে কাব্য তেমান ভাবুক ছাড়া আর 
কাহারো অপেক্ষা করে না। সাহিত্য পাঠ করিবার সময়ে আমর! সকলে 
মনে মনে অভিনম্ধ করিম থা কিসে অভিনযে যে কাব্যের সৌন্দধ খোলে ন! 
সে ক্কাবা কোনে! কবিকে হশস্বী কৰে নাই। ***৮* হণ হ্বাধী যেষন 
লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া 
আপনাকে লানা দিকে খর করে, তবে সেও সেইন্কপ উপহাসের যোগ্য হইস্থা 


রবীজনাধের মঞ্চচিস্কা ১৯ 


উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়। উচিত যেস্প্আধার যদি অভিনয় 
হয় ত হউক, না হয় ত অভিনয়ের পোড়া কপাল--আমার কোন ক্ষতি নাই ।” 
[ বিচিত্র প্রবন্ধ ]1 আর গিরিশচন্দ্র বৃত্তির খাতিরে, জীবিকার তাগিঘে নাট ক 
রচন] করেছেনঃ বলেছেন-পসাধারণ রঙ্গমঞ্ধে্পবাবসায়ের খাতিরে 
রঙ্গালয়ের অভিনেতা -অভিনেতী দেখে নাউক রচনা করতে হয়| .."নাটাকারের 
শুধু কল্পনায় বিভোর হয়ে নাটক পিখলে হবে নারঙালয়ের অভিনেতা" 
অভিনেত্রীদের কচি দেখে নাটক রচনা! করতে হ্য়। +-.১*, লত্যি বলছি আমার 
৫4121788051 হবার কোনও কালে 81010192 ছিল না।"'-স্টেজে আর কোনো 
অভিনয়োপফোগী নাটক মিলল না, তখন বাধা হয়ে নঃটক রচনা করতে হল 1" 
এই অচরিতারথভার বেদনা গিরিশচন্দ্র সারা জীবন বহন করেছেন। শেষ 
জীবনে মঞ্চনাটক ছেড়ে অস্থঃসংগ্রামের ডিতিতে সাহিভানাটক রূচনায় হাত 
দিয়েছিলেন, মৃত্যুর দ্বারা টার সে প্রয়াস খগ্ডিত হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে 
গিরিশচন্দ্র সাহিত্যনাটক (৫1215) রচনায় সাফল্য লাভ করেছেন। যেমন 
বিক্বমঙ্গল' ; ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে এর স্থান হওয়া উচিত । 

রবীন্দ্রনাথের এ আক্ষেপ ছিল না, পাদপ্রদীপের আলোয় নাটকের 
লফলতা। তিনি বিচার করতে চান পি, নাট্যরন্থ তীঁব প্রসাদ লাডে ধন হতে 
চেয়েছিলেন, নটলক্ষ্মীর কৃপা ভিক্ষা করেন নি | 

তথাপি রবীন্দ্রনাথ নাট্্য-প্রযোজক । সেই দশর্থ বিচিত্র কাহিনীর 
কাঠামোটা চোখের সামনে না খাকলে এক্ষেত্রে তার কুতিত্ব পরিমাপ করা 
সম্ভবপর হবে না!। 

রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-জীবনের সঙ্গে প্রযোজক রবীন্দ্রনাথের কুতিত জড়িয়ে 
আছে। মঞ্চিন্তা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় টৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে বন 
পরে, কিন্ত্ব ভার চন হয়েছিল জোড়াসীকো! ঠাকুরবাড়ীর অস্থায়ী রঙগমঞ্চে 
অভিনয়কালে । ূ 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অগ্রঙ্জ জ্যোতিরিন্্নাথের 
প্রহসন 'অলীকবাবু'র নাম-ভূমিকায়। তারপর “সঙ্গীত সমাজে" এটি অভিনীত 
হন্্। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ উ ভূমিকার অভিনয় করেন। তারপর ১৮৭৮-এ 
বিলাত যাত্রা করেন। এ যাত্রা বিলাতে ছিলেন দেড় বৎসর । তখন 
বিখ্যাত অভিনেতাপরিচালক শ্যার হেন্রী আিং বিখ্যাত পিপিকাম 
থিয়েটারের পরিচাপন-দবাযিত্ব গ্রহপ করেন। সেই সময় (১৮৭৮৮) বিলাতের 


১০৭ রবীস্র-সমীক্ষা 


পাবলিক রঙগমঞ্চে এলিজাবেছীয় পঞ্চাঙ্থ নাটক এ গীতিনাটা অভিনীত হচ্ছে 
সমারোছে | এই অভিনয-দশন প্রযোজক ও নাট্যকার রবীন্্রনাথকে বিশেষ 
ছাবে প্রভাবিত করেছিল, তাতে ফোনে লঙ্দেহ নেই । 

১৮৮৮৩ দেশে ফিরে এসেই জ্যোতিকিজনাখের “যানযঙ্ী' পীতিনাটোর 
গআভিনয়ে রবীন্দ্রণাথ মগনের ভূমিকা গ্রহণ করেন ভূমিকালিপিতে ছিলেন £ 
শচ-নীপময়। ( হেমেম্্রনাথের সহধরিণী ), ইন্দ্র হেমেন্দ্রনাথ ( রবীন্নাণের 
অগ্রজ )। এই শীতিনাটোর জন্য রবীজ্্নাথ লিখলেন একটি গান--প্আয় 
ভবে সহচরী, ভাতে হাতে ধর ধরি)” পাশ্চাভা শীতিলাটোর সুর ৪ 
অিনয়কৌশল রবান্ত্রনাথ এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। 

১৮৮১-০ ববীজ্রনাথ-রচিত শীতিনাটা «বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনীত হল। 
এই অভিনয়ে কেবল আম্মীরম্বঙ্জন নয়। কলকাতার গুণীজন (যেমন, 
বঙ্ধিমচন্ত্র, হরগ্রমাদ, গুকপাস ) দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। রবীক্রনাথ 
বান্সীকির ভূমিকায় অরনয় করেন। তার ভ্রাতুল্পত্রী গ্রতিভা দ্বেবী সরশ্বতীর 
ভূমিকা অরিন করেন। পাশ্চান্তয মেলভি এতে প্রম্থোগ করা হয়। এই 
অভিনয় খুবই জনপ্রপ্গ হয়েছিল । বারবার 'বান্মীকি প্রতিভা, অভিনীত 
হয়। এর সুন্দর বর্ণনা আছে অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোযা, গ্রন্থে । ১৮৮৬ 
এষ্টান্ছে ধার খিয়েটার রঙগমঞে এর পুনরভিনয়ে টিকিট বিক্রম করা হয়। 
আদি ত্রাঙ্ষমমাজের জন্ টাক তোলার প্রয়োজন ছিল এর মুলে । পাবলিক 
স্টেজে নট ও নাটাকার পে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম আবির্ভাব । 

১৮৮৬ খ্রীষ্টাঙ্গে ঠাকুর বাড়ীতে অভিনীত হল “কালম্বগয়া' গীতিনাট্য । 
জেযাতিবিক্রনাথ (দশরথ), রবীন্দ্রনাথ ( জন্ধমুনি) ও ঠাকুর-পরিবারের 
ছেলেমেঘেরাই এতে আিলয় করলেন । দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার 
স্তন নাগারকবৃন্দ | 

এরপর ১৮৮৮-তে 'সর্খী সমিতি? বেখুন স্কুলে রবীন্রনাথের “মায়ার খেলা? 
( সংগীতপ্রধান নাটক) অভিনীত হুল। পরে এম্পায়ার থিয়েটারে সরলা 
দ্বেবীর উদ্যোগে এটি পুনরভিনীত হয় । রবীন্দ্রনাথ এর রচিত টর্ি 
ও হুরকার । প্রযোজনা ও পরিচালন? করেন মহিলার] । 

খ্যান্থবীকিপ্র ভিভা", “কালমবগয়া', "মায়ার খেলা”, এই তিনটি গীতিনাট্যের 
রচছিতা ও প্রযোজক, সীতকার ও সরকার রূপে রবীন্্রনাধের কৃতিত্ব বিশেষ 
রুদ্ধ হাবি করে। 


রবীজনাখের মঞ্চচিত্ব। ১১ 


প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক হ'ল রাজা ও রাগী? । এর প্রথম অভিনয় হয় ঠাকুর 
বাড়ীর পারিবারিক রঙ্গম্চে ( ১৮৮৯ বরীষ্টানে )। ভূষিকালিপি £ বিক্রমঘেব--- 
রবীজনাখ, হ্যিতাঁ-জানদানন্দিনী দেবী, লারাফণী-মবণালিনী, কুমার সেন” 
প্রমথ চৌধুরী, তা ছাড়া ছিলেন গগনেন্্রনাথ। এই বৎসরের শেষভাগে 
এমারেল্ড খিচেটারে পেশাদারী অভিনেতৃবর্শ রাজ! ও রানী ম্স্থ করেন। 
ভুমিকালিপি £ বিক্রমদেব--মতিলাল নুর, সুমিত্রা-গুলফম' হরিমতী, 
ইলা--কুন্থম কুমারী, দেবদত্ব--হরিভূষণ ভষ্টাচাধ | 

'রাজা ও রাণী' পাবলিক স্টেজে অভিনীত ও আদৃত হয়েছিল। কিন্ত 
নাটাকার খুশী হন লি--একুমার ও ইলার প্রেমের বৃ্ধাস্ত অপ্রামজিকতার স্থার। 
নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অপঙ্গভ প্রাধান্য 
লাভ করেছে তাতে নাটোর বিষ্টি হয়েছে ভার গ্রন্থ ও দ্বিধাবি 5ভক'--একথ। 
তার মনে হয়েছে এবং বছ বত্পর পরে এটিকে সংশোধন করে লিখেছেন 
“তপতী' । অথচ কুমার সেন চরিক্ত্রে ( “তপতী”তে এটি বঙ্গিত হয়) অভিনয় 
করে সেদিন পাবলিক ই্রেঞ্জের অভিনেতা যহেন্দ্রপাল বন্থ দর্শক সমাক্গের কাছে 
'্রাজেডিম্বান' আখ্যা লাভ করেন। অপ্রাসজিকতা, নাটকের উদ্দেশ্ুচ্যুতি। 
অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা ও মেলোডামাটিক চমৎকার উপাদান *তপতী”তে 
নেই। কিন্তু আশ্চর্য, আমাদের পেশাদাপী রঙ্গমঞ্চ ত্রুটিপূর্ণ 'রাঙ্গ! ও রাণী,কে 
গ্রহণ করল, “তপতী'কে নিল না। জনত-দৃশ্বের তামাশা, নায়ক-নাগিকার 
ভাবাবেগোন্নত্ত দীর্ঘ সংলাপ, মঞ্চে ছিন্ন মুণ্ড প্রদর্শন, গীতিবাহুল্যঃ অপ্রধান 
বিষয়ের অতিপ্রাধান্ত ₹ এই সব ক্রটিই "রাজা ও রাখী'র জনপ্রিতার মুল । 
বোঁধ করি, 'সাজাহান”, চচন্্রগুপ্ত'। "আলমগীর", “বজেবর্গীন এসিরাজদ্দৌলা, 
প্ুভৃতি নাটকের জনপ্রিক্বভার রহস্য এখানেই নিহিত। 

রাজা ও রাণী" প্রয়োজন! করোছলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই । এলিজাবেথীয় 
মঞ্চকৌশল এখানে গৃহীত হয়েছিল৷ 

এর পর দ্বিতীয্ব পূর্ণাঙ্গ নাটক “বিসর্জন' প্রথম অভিনীত হল সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের পার্ক স্ট্রীটের প্রাসাদোপম বাড়ীতে ১৮৯০ খ্রীষ্টান তারপর “সঙ্গীত 
সঘাজে' এটি অভিনীত হয়। সেখানে রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ও 
জয়সিংহের তৃষিকায় হেমচন্দ্র বহু-মলিক অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। 
বছ কাল পরে ১৯২৩ প্্িষ্টান্জে এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিপর্জন” ম্ষ্ছ 
হয়? লেদিনের তূম্কালিপি ছিল £ জয়সিংহ-স্রবীন্রনাথ, গোবিন্ব- 


ই রবীশ্র-সমীক্ষা 


মাণিকা-গগনেকনাথ, রদুপতি-দিনেম্ছনাখ, নক্ষরমাণিকা--তপনগোহন 
চট্টোপাধ্যার | 


প্রঘোক্ষন। ও দৃশ্থপটের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের হ্বকীয়তা এই অভিনয়ে জক্ষা 
কর] যায়। এম্পায়ার খিয়েটারে প্রবীণ রবীন্রনাখের যুবক জয়সিংহের 
ভুমিকায় অপূর্ব অভিনয় দেখে যুদ্ধ হয়েছিলেন দর্শককুল। এই অভিনয়ের 
শ্ন্চিচারপায় ্রীকেমেন্দকুমার রায় লিখেছেন £ “চলনে, কথনে, দেহে ও ভাব" 
জিতে আয়সিংহ ভূমিকার অভিনেতা যে যুবক নন, এ সত্য ধর] পড়ল না 
একবারও । নিজের পক ৪ দীর্ঘ শুশ্রু পর্ষজ্ রবীন্লাথ সুকৌশলে গোপন 
রাখতে পেরেছিলেন । স্তর অঙ্গবিল্লাস, স্বরবিন্যাস ও আবুত্তিকৌশল অমর 
হয়ে খাকবে-তিনি হিলেন একেবারেই অনন্থকরণীয় । গগনেম্ত্রনাথকে দেখে 
মনে হয়েছিল সেকালের একজন সত্যিকার বাজাকেই দেখলুম । রঘুপত্তির 
ভুমিকায় দিনেন্নাপের মধেদী দুটি ও বিপুল দেহই কেবল মানানসই হয় 
শিঃ ভার অভিনয়ও বেশ উৎরে গিয়েছিল |” 
( “সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৭৯ ) 
“বিসর্জনে” শেষের দিকে এক দৃশ্ে আছে, ক্ষুক 9 কুদ্ধ বূঘুপতি কালী- 
প্রতিমাকে তুলে দূরে শিক্ষে করছেন। এ দৃশ্া বাদ দেওয়া! চলে না, অথচ 
গর্মপ্রাণ' বাঙালি দশক নাকি এ দৃশ্বা দেবে কুদ্ধ হবে, এই আশংকায় পাবলিক 
ফ্েজে এ নাটকের অভিনয় হলই না! 


রীন্্রনাথ আমসংহ, রখুপতি ও গোবিন্মমাণিকোর চরিত্র অভিনয় করে- 
চিলেন। বিভির চরিত্রের বিভিহ্থ ভাব্প্রকাশে তার সবালাচিত্বের পরিচয় 
এখানে পাই । পেশাদ্ারী নটের কোনে? বিশেষ টাইপ চরিত্রের কপদানে 
কার খ্যাতি সীমাবন্ধ ভিগগ না। 


পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ এইখানে ইতি করেন। অভিনয় 
পরিচালনা এ প্রযোদ্গনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব 'রাজা ও রাশী' ও “বিসন্ষনে 
দেখা গিয়েছে । স্টার ও এমারেপ্ড্‌ খিছ্কেটারে সাধারণ দর্শক সমাজের সামনে 
এ ছুটি তিনি মঞ্চস্থ করেছিলেন। তথাপি আমাদের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ এর 
থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করে নি। 


*সঙ্জীত-সমাক্ষের অভিনয় শিক্ষক ছিলেন রবীন্ত্রলাথ | গোড়ার গলদ 
( পরে “শেষ রক্ষাঁ। ), 'বৈকুষ্ঠের খাতা? ও “চিরকৃষার সভা'--তিনটি সামাজিক 


রবীন্দ্রনাথের যঞ্চচিন্ত? ১২৪ 


প্রহসন বচন ও পরিচালন) করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । বাংলা পেশাদারী 
রজমঞ্চে প্রহসন ও কৌতুক নাটোর নামে যে অঙ্গীল বা নিম্নরচির পঞ্চরং 
তাষাশ1 অভিনীত হ'ত, সেক্ষেত্রে রবীশ্রনাথের প্রহসন-রচনা ও অভিনয় 
হৃস্থ বাতিক্রম। কিন্ক এ গৃহীত হয় নি। 

কেবল শিশিরকুমার ভাছুড়ী এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যোগা উত্তরসাধক কপে 
দেখা দিয়েছিলেন / ১৯২৬ গ্রীষ্ঠান্জে শিশিরকুষারের অন্থরোধে রবীজনাখ 
'গোড়ায় গলদ্বা'কে পরিবধিত করে “শেষ রক্ষা" রচনা] ধরেন এটির অঠিনম 
হয় *নাট্য-মন্দিরে । ভূমিকা-পিপিতে ছিলেন চশ্দ্রবাবৃ-কপী শিশিরকুমার, 
তা” ছাড়া রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। ঘোগেশচন্দ্র চৌধুরী, হীরালাল ঘন্ত, 
বিশ্বনাথ ভাছুভী, টশলেন চৌধুরী, চাকশীলা, প্রভা, কুষ্ণভীযিনী। এই 
আঁওনয়ে শিশিরকুমার নোতুনব দেখিঘ্পেছিলেন--শেষ দৃহো তিনি (চশ্রধাবুর 
ভূমিকায়) রজমঞ্জ থেকে প্রেক্ষাগার্ধে নেমে এপে দর্শকদের মাঝে বসতেন । 
এর আগে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ডা আর কখনো হয়নি । গোড়ায় গলদের প্রথম 
অভিনয় হয় 'সঙ্গীভ সমাজের উদ্যোগে ১৮৯২ ত্রীষ্টান্জে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 
অভিনদ্-শিক্ষার্দাতা ৭ পরিচালক । তিনি ফেবপ সর্বশেষে হাসির গান 
গাইবার জন্ত*রঙ্গনঞ্চে দেখা দিতেন | 

“সঙ্গীত সমান্সেই ১৮৯৬ খ্রীষ্টান্বে 'বৈকুগের খাতা? অভিনয় হয়। 
কেদারের ভূমিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর অবিনাশ হয়েছিলেন নাটোরের 
রাজ। জগদিজ্দ্রনাথ রায় । তেইশ বৎসর পরে ক্োড়ালাকোয় “বিচিঘাও ক্লাবে 
এর অভিনয় হয় । মঞ্চসঙ্জায় রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা সেধানে দেখ! গিয়েছিল, 
রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় ও ভক্তের] তাতে অভিনয় করেন। অথ পাবপিক 
স্টেজে এটির অভিনয় হল না, কারণ এতে নারী ভৃমিকা নেই ! আর *চির- 
কুমার সভা" অভিনীত হল স্টার থিয়েটারে আর্ট সম্প্রদায়ের হারা। স্টাবের 
অভিনয়ে দৃশ্যপট ও মঞ্চপজ্জার ভার গ্রহণ করেন অবনীন্ত্রনাথ ও সংগীতের 
দাক্বিত্ব লেন দিনেজ্্রনাথ | ভূমিকালিপি £ চশ্্রবাবু--হীন্র চৌধুরী, রসিক 
--অপরে শচন্দ্র, অক্ষযম--তিনকড়ি চক্রবর্তী, নীরবালা- হারবাল । কিন্তু 
এ বেশি দিন চলল না। পরে শ্িশিরকুমার চঙ্জরবাবু ও রসিক--ছুই 
ভূমিকাভিনক়ে প্রভূত দক্ষতার পরিচয় দেল। রবীন্রনাথের আরেকটি কৌতুক 
নাটা-বন্টীকরণ অভিনীত হয় ১৯২১ গ্রীষ্টান্জে মিনার্ভ! খিয়েটারে। গ্রথাল 
ভূষিকার ছিলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় । কিন্তু গিরিশোতির পেশাদার 


৯৯৪ রবীকু-সমীক্ষা 


রম কোনে দিনই রবীজনাথের পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক নাটক বা প্রহসন বাখসাহিক 
ভিদ্ধিতে অভিনয়ের বাসা গ্রহণ করে নি। 

প্রথম বিশ্বলমরের সময়ে রবীন্্রনাথ চলে গেলেন রূপক ও প্রতীক-নাটকের 
জগতে । তার প্রযোজনা ৪ আঅভিনদ ভিনিই করেছিলেন | পেশাধারী 
রম এক্ষে জে উৎসার বোধ করে নি। 

রবীন্লাধের প্রতীক লাটকাভিনয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার আগে সামাজিক 
ও এীতিষাসিক নাটকাডিনয় সম্পর্কে তার অভিমত আরেকবার স্মরণ করা 
যাক। 'রাজ্জা ও রাখী" ও “বিসর্জন এই ছুই পঞ্চাস্ক নাটকের অভিনয় 
হয়েছিল জোড়াাকো। ও পার্ক স্টীটের ঠাকুর-বাড়ীতে । পাবলিক স্টেজেও 
এ ছুই নাটকের অভিনয় ঠাকুর-বাড়ীর লোকেরা করেছিলেন । সেই সঙ্গে 
প্রহসনের (গোড়ার গলদ") 'টবকুঠের খাতা" € গচিরকুমার সভা? ) অভিনয় 
হয়েছিল সঙ্গীত দমাকে? । টিকিট বেচে অভিনয় কয়েকবার হয়েছিল, বিস্ক 
অধিকাংশ অভিনয়ের বায় বহন করেন ঠাকুর-বাড়ী | দর্শক ছিলেন কলকাতার 
সম্্াম্ত নাগরিককুল। পেশাদারী রঙ্গমঞ্জের অভিনেতৃবর্গ ছু একবার এ 
অভিনয় দেখেছিলেন, কিন্ধ তার] এর থেকে কোন প্রেরণা পান নি। 

দৃশ্পটের ছেলেমাত্ষি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিক্ধপতা ছিল ; সে বিষয়কে 
'রঙগমক প্রবন্ধধৃত অভিমত বিস্তারিত উদ্ধার করেছি। অশ্বাভাবিক 
মেলোড্রামাটিক অভিনয় সম্পর্কেও তার বিরূপতা ছিল । রবীন্দ্রনাথ স্পঞ্জ ভাষায় 
হলেছেনঃ “রঙ্গমঞ্চ প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বুহৎ করিয়া 
দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণঠম্বরে ও অঙগভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া 
থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে-ব্ক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়। 
সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষা্াতার মতো বাড়াইছা বলে। 
সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে 
প্রত্াহই যিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদ্ঘশ্ন ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্ত, এ সম্বদ্ধে 
চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে | সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা! আভিতের 
'হ্ামজেট? ও “ক্লাইভ অফ লামাম্রি দেখিতে গিয়াছিলাম । আভিতের 
প্রচশ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি লইয়া গেলান। এরূপ অসংযত 
আতিশঘ্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে; 
তাঙ্কাতে কেবল বাহিরের দ্বিকেই ফোলা দ্বেত্ব, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ 
করিবার এমন বাধা তো! আমি আর কখনো দেখি নাই।” (পথের লঞ্চ ) 


রবীজনাথের মঞ্চচিন্তা ১০৫ 


অসংযত আতিশযা, অস্বাভাবিকতা ও রৃত্রিমত! বাংলা রঙ্গমখে বছকাল 
প্রতৃত্ব করেছে, আজে! তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। প্রযোজক রবীন্রনাথের 
বিজ্রোহ এরই বিরুদ্ধে। পরবতী প্রতীক নাটকাভিনয়ে এই বিদ্রোহ ও 
নোতুন সৃষ্টি পূর্ণতর রূপে দেখা দিল। 


1 ৩ | 

এরপর রবীন্ত্রনাথের প্রতভীক-নাটক ও নৃত্যনাটোর ঘুগ। 

প্রতীক-নাটক রাজা” অভিনয়ের জন্ত বাংলা দেশের জনসাধারণ 
এক্বারেই প্রস্তত ছিল না, একথা অনস্বীকাধ। এখনো পধস্ত ঘর্শক রঙ্গমঞ্ধে 
চাক্ষুষ স্থল ঘটনার অভিনয় দেখতে পেলে খুসী হম়। এলিজাবেখীয় 
নাট্যাভিনয়ের চমৎকার উপাদান ও ভাবাবেগোন্মত দীর্ঘ সংলাপযুক্ত 
আবেগোচ্ছষুসিত অভিনয়ের মোহ আজে] সম্পূর্ণ অপহৃত হয় নি। 

দর্শকরা যে তৈর ছিল না তার পরিচয়স্থল ১৯২৭ গ্রষ্টাবে স্টাপ খিয়েটারে 
'পরিত্রাণ'-এর অভিনয় । “বৌ-উাকুবাণীর হাট”-এর অভিনয় বাঙালি দর্শক 
সাদরে গ্রহণ করেছিল, কিন্ত প্রান্থশ্চিত' বা “পরিত্রাণ'কে গ্র্থণ করে নি, যেমন 
করেনি 'রাজশ ও রাণী'র সংস্কৃতরূপ “তপতী'র নাট)ভিনয়। শক্তিমান গায়ক- 
নট তিনকড়ি চক্রবতী 'পরিত্রাণেশ্র প্র অভিনয়ে ধনগ্থম বৈরাগী ভূমিকায় 
অভিনয় করেন, কিন্তু তা সাদরে গৃহীত হয় নি। 

নাট্যলাহিত্যে ও নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে 'রাজা” পৃবতুলনারহিত। এর 
সুক্ষ মর্যাবেদন গৃহীত হল না। আমাদের পেশাদার রঙ্গাপয়ের দৃঢপ্রতিষ্ঠ 
ধ্যানধারপা ও সংস্কারের মধ্যে রাজা বা তার সংস্কৃত রূপ 'অরূপরতনে'র 
কোনো ঠাই ছিল ন1। 

প্রযোক্ষক রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নোতৃনরূপে দেখা গেল “অন্ধপরতনে'র 
অন্ভিনয়ে শান্তিনিকেতনে ( ১৪২৪ খ্রীষ্টান্ধে )। রবীন্দ্রনাথ ভাবাভিনয় প্রবর্তন 
করলেন---নট-নটীরা করলেন যুক ভাবাভিনয় আর তাদের মূখে ভাষ। দেবার 
জন্থ নাটকের সংলাপ আবৃত্তি করলেন মঞ্চাসীন নাটাকার র্বীন্দ্রনাথ স্বয়ং। 
পরে তিনি নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে আবৃত্তি প্রচঙ্গন করলেন শাস্কিনিকেতলে ; 
'শাপমোচন", 'নটীর পুজা নৃত্যাভিনয় তার পরিচয় | “রাজা” বা! তার সংস্কৃত- 
ঈপ 'অরপরতন', 'শাপমোচন' ও “অচলায়তন” বা তার সংস্কৃতরপ "গুরু 
অভিদীত হুল শান্তিনিকেতনে । মৃকাতিনয়, নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হল 


১৪ রবীস্রা-সমীক্ষা 


আনুতি ও যন্রসাগীত | কলকাতার পেশাদার রজমঞ্চের ধর্শকরা এতে না পেল 
রস, না পেল এর নোতুন 'আব্মাদ। 

এরপর প্ডাকঘর', “ফান্তনী', 'সৃকধারা”, 'রাক্তকরবী” | প্রত্যক্ষ ্পলোক 
থেকে অপ্রত্যক্ষ ভাবলোকে মহৎ শিল্পীর ঘারার অপূর্ব কাহিনী পিপিবন্ধ হল 
প্রতীক নাটকপুলিতে | জোন্ডাসাকো ঠাকুবশবাডীতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত 
হল “ফান্জনী”। রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন অন্ধ বাউলের ভূমিকা । প্রথম 
বিশ্বসমর কালেই রপবিধর্্ত উওরোপে "ডাকঘর" (1951 09০6€ ) অভিনীত 
ও আনত হল। তখনও বাংগাদেশে "ডাকঘর? অভিনীত হয় লি। তবেকি 
এদেশে তা সম্ভবপর নয়? এর উত্বর যিল্ল ১৯১৭ ্রীষ্টান্ে, জোড়ার্সাকো? 
'বিচিত্রা'ক্লাবে গ্ডাকঘর” সাফলোর সঙ্গে অভিনীত হল। ভূমিকালিপি 
ছিল: ঠাকুরদ+--রবীন্দ্রনাথ, মাধব-গগনেশ্রনাধ, মোড়ল--অবনীক্নাথ, 
দইওয়ালা--অনিতকুমার হালদার, অমল--আশামুকুল দাশ ও হুধা-ন্বপা 
( অবনীক্জনাথের কমিচা কন্তা )। 

“ফান্ধনী,। ডাকঘর”, "মুক্তধারা? 'রক্তকরবী' এই চার নাটকের দৃশ্যপট ও 
মধাজ্জ! আমাদের দেশে অভ্ভৃতপূর্ধ। কিন্তু পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এর কোনো! 
প্রতাবই পড়ে মি। 

প্াখম বিশ্বসমরের কিছু আগে পধস্গ  গিপ্রিশচন্দ্র ঘোষ, মহেম্ত্রলাল বহু, 
অর্ধেনদুশেখর মুন্তাধী, অমতলাল বন্থ। অম্তলাঙ মিত্র জীবিত ছিলেন । ১৯০২ 
খেকে ১৯১১-র মধো এরা শ্োকান্তরিত হন। কেবল রইলেন গিরিশ-পুত্র 
দানীবাবু। রবীন্দ্রনাথ যখন নাউক রচনা, পরিচালন? এ প্রযোজনায় বিপ্লব 
ঘটাচ্ছেন, যঞ্চসন্জরা ও দৃপ্তপটে যুগাস্থর আনছেন, মঞ্চ-সংগীতে ও আবহ-সংগীতে 
নোতুন ধারা প্রবর্তন করছেন, তথন পেশাদার রক্গমঞ্চের কীতিমান নট- 
নাটাকার-পরিচালকরা কিছুমাত্র প্রাভাবিত হলেন না। বাংলা পেশাদার 
বজমঞ্চের পক্ষে এটি ছুর্ভাগোর কথা । ফলে একদিকে যখন “ফাল্তনী” ও ণ্ডাক- 
ঘর” নোতুন যুগের নূচনা করছে, অপর দিকে “কঠহার”, “বঙ্গে বর্গী”, “মোগল 
পাঠান, কিছরী' ও 'দেধলাদেবী” সমারোহে অভিনীত হচ্ছে ও পেশাদার 
রঙ্গষঞ্চের মালিকরা প্রভূত অর্থ উপার্জন করছেন। 

কেবল শান্তিনিকেতনে নয়, কলকা তাতেও “ফান্কনী'র অভিনয় হল । ১৯১৬ 

ধাকুড়ার ছুভ্ভিক্ষে অর্থ সাহাযোর ছন্ত কলকাতায় “ফান্তুনী অভিনীত 


হল |; সপক্ষ! ও দৃক্তপটে, আবহসঙীত ও আলোক-প্রক্ষেপণে: অভিনব 


রবীজনাথের মঞ্চচিজ্ত! ১৭ 


দেখা গেল। রাজার ভূযিকার গগনেক্্নাথ, ঠাকুতদার ভূষিকায় অবলীন্ত্রনাথ 
ও সর্বোপরি অন্ধ বাউলের ভূমিকার রবীন্দ্রনাথের অভিনঙ্থ বাংলা রঙ্গমঞ্চে এক 
নোতুন যুগের সুচনা! করল । নাটা-প্রষোক্ষক ববীননাখের প্রষ্বোগনৈপুশোর 
চুড়ান্ত পরিচয় এই অভিনছে পাওথা গেল। প্রেক্ষাগাবের দর্শকের শুনলেন 
নোতুন বাণী-ধাতুর নাট্যে বৎসরে বধ্সরে শীত বুড়োটার ছল্পুহেশ খসিয়ে 
তার বসন্ক রূপ প্রকাশ করা হয়ঃ দেখি পুরাতনটাউ নৃতন। : বিশ্বের 
মধ্য বসস্ধের যে লীলা চলছে, আমাদের প্রাণের মধো যৌবনের সেই একই 
লজ বিশ্বকবির সেই গীতিকাধা থেকেই তে ডাব চবি করেছি 1শাএই 
বাণীতে বাংলা রঙ্গমঞ্চে নোতুনের পদধ্বনি শোনা গেল । 

সেদিনের “ফাক্জনী? নাটযাভিনয়ের প্রতাক্ষদ্শী শ্রীহেমেন্রকুমার রায় এই 
অপূৃধ অভিনয়ের স্বৃত্িরোমন্থন করতে গিয়ে বলেছেন £ এ্ভারপর্‌ রবীস্ত্রনাথের 
আবির্ভাব অন্ধ বাউলের ভূমিকায় ।.** "প্রাচীন বাউল, দেহে ঘৌবনের চিহ্ন 
মাত্র নেই । কিন্ক বার্ধকা9 যে শ্রীমঙ্গ হতে পারে, তার দিকে তাকালে 
সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না| বাউন্গ অন্ধ বটে, কিন্তু আত্মার মহান দৃটিতে 
ভার মৌখিক ভাব দীপামান | হাতে একভারা নিয়ে বাউল মনোহর নাচের 
ভঙ্গীতে গান পরলে-ধীরে বদ্ধ ধীরে | সেকি জদমগ্রাহী সঙ্গীত, বাগিণীর 
ঝঙ্কারে তার কি গভীর ভাবের অভিব্যক্কি ! যেকোনে। মৃষ্ছিত চিত্রও তার 
ধ্বনির ইজ্জরজালে মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠতে পারে ! সেই অপৃর অবর-স্বরধুনীর 
সঙ্গে বাউলের সমন্ত অন্তরাহ্থা যেন বিগলিত হয়ে শ্রোতাদের শ্রধণমনের উপরে 
ঝরে পড়তে লাগল । কত সেরা সের! গুণীর গান প্রনেছচি কিন্তু মানসচোখে 
আর কারুর কধ্বলির মধ্যে তেমনভাবে অবপকে কপধারণ করতে দেখি নি। 
এ আমার অভিবাদ নয়, সেদ্দিনকার প্রেক্ষাগারে যে ভাগ্যবানর উপস্থিত 
ডিলেন তীর সকলেই আমার কথায় সায় দিয়ে বলবেন, সঙ্গীতের তেমন রূপায়ণ 
ধারণাভীত । এভোয়ার্ড উমসন সেই গীতাভিনয় দেখে বলেছিলেন 2 শবি০! 
০7617 0217 210) 63৮6 56617 8 50966 0271 50 01610100810 155 502191- 
22110201611 20101) 11) 06150191 51801702706, 11 ভ্রু 
91770951231 1/1110) 1580 5016৫ 115 টকা) 92171590 £৯801715165? 
( ধলৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ”, পৃঃ ১২২) 

সাধারণ রঙ্গ মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের শেষ অভিনয় ১৯০৪ প্রীষ্টাবে ছুটি নাটকে-. 
“শারদোতিসবে' সঙ্গ্যাসীর ভূমিকায় ও '্ছিরপরতনে' অনৃশ্যরাক্জার নেপথ্য- 


১৪৮ ববীঙ্-সহীক্ষা 


ভূমিকায় | সেঙগিন পঁচাত্তর বৎসয় বয়সে রাজার বাক্মায় ভূষিকার রবীলানাগ 
নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে সুরেলা কঠের ইন্্রজাল রচনা করে অদৃষ্ঠ রাঁজা- 
চরিতরটিকে দর্শকের কাছে প্রত্যক্ষ করে তুলেছিলেন । সমপামস্িক পেশাদার 
রঙ্গমঞ্চে স্রপ্রধান বাচনিক ব্ভিনগ়ের সঙ্গে এই বাদ্মার অভিনয়ের আসমান- 
জমিন ফারাক ছিল। কুত্রিমত। ৪ সংযমভীনততা পেশাদারী অভিনয়কে করেছিল 
বার্থ, আর স্বাভাবিকত। ও শিল্পসংযষ রবীন্দ্রনাথের অভিনয়কে করেছিল সার্থক। 

পেশাদারী থিয়েটারের বাচনিক অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র উত্বর- 
সাধক ছিলেন প্রতিভাবান শিশিরকুমার । বাচনিক অভিনয়ে শ্বাভাবিকতাঃ 
বরে আবাধীনতা। ও শিল্পসংযম তিনি রক্ষা করেছিলেন। 

আর খতুনাট্যাভিনয্বের শৃচন। হয় জোড়াসাকো। ঠাকুর-বাড়ীতে ১৯২১ 
ধ্ীঃাবো বর্ধামঙ্গল” অভিনয়ে । এই গীতাভিনয় শেষ পরবস্ত খতুনাটো পরিণত 
হয়--'বসস্বোৎপব', 'শেষবর্ধণ, 'নবীন+, “হন্দর” শ্রাবণগাথা' তার পরিচয়স্থল | 
নৃতাগীতে সক্রিয় অংশ গ্রইণ না করেও মঞ্চের একপ্রান্তে বসে রবীন্রনাখ 
হুত্ধারের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, ব্যাখ)া ও আবৃতি সহযোগে নৃতাগীতকে 
প্রাণময় করে তুলতেন| এই বিষয়েও প্রযোজক রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব 
দ্বিতীয়-রঠিত এবং অপামান্ | সমন্ত নৃতাগীতাভিনয় সেই প্রতিভাধরের 
অলাধারধ বাক্কিত্বের ক$স্বরের ইজ্জজালে প্রভাবিত হ'ত। 

১৯২৬ খ্রীষ্টান রবীন্ত্রনাথের নিদেশে “নিটীর পুজা অভিনীত হয়। একটি 
মাত্র প্রধান চরিত্র নটার ভূমিকায় নৃত্যাভিনয করলেন শিল্পাচাধ নন্দলাল বস্থুর 
কলা! ্ীমত্ভী গৌরী দেবী। “নটীর পূজায় যার সচল! "চগ্ডালিকা", “তাসের 
দেশ, ও "শ্যামা" বৃতানাটো তার সফল পরিণতি | 'ভাই নৃত্যনাট্য তথা 
ধাতুনাটোর প্রযোজক রূগেও রবীআ্রনাথের কৃতিত্ব বারবার ম্মরণযোগ্য। 
একটি প্রশ্ন থেকে যায়--রবীন্দ্রনাথের নাট্যাদর্শ কি আমাদের রঙ্গমঞ্চে একে- 
বান্ধেই গৃহীত হয় নি? হয়েছে, পেশাদারী রঙ্ষমঞ্চের শোচনীয় ব্যর্থতার পাশে 
উজ্জ্রল হয়ে আছে শৌধীন নাটাসম্প্রধায়ের কতিস্ব। বহরপী-ভিনীত 'রক্ত- 
করবী' তার উজ্জ্বল পরিচয় । 

দৃশ্তপটের প্রৃত্ব থেকে, অস্বাভাবিক মেলোভ্রামাটিক অভিনয়ের ভুষ্ট প্রভাব 
থেকে এবং স্থল ঘটনা উপস্থাপনের ছেলেষান্ুষি থেকে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে 
রবীজনাখ মৃক্তি দিয়েছেন। 'রঙ্ষম্ প্রবন্ধে যা বলেছেন, তা প্রযোজক 
রবীজনাখ হদীর্ধ জভিনয়শি্প সাধনায় বাবে রূপায়িত করেছেন। 


চর ৬ 
: লয়াজচিত্ত। 


1 ১।| 


রবীর্জনাথ বচনে-চিজ্জনে লেখনে-সননে আাচার়ে-বাবহারে সর্বাঙ্গীন আধুনিক 
ছিলেন। কোন আধ্রবাকা বা শান্ত্রনিরদদেশকে বিনা বিচারে মেনে নিতে 
প্রস্তুত ছিলেন না। সেকারণে স্বদেশী মুগ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত দী্থ 
চন্তিশ বছর ধরে তাঁকে অনেক বিরোধিতার সক্মুধীন হতে হয়েছে । মনের 
মৃক্তিকে তিনি জীবনে প্রধান স্থান দিয়েছিলেন, এই মুক্তি যেখানে ব্যাহত 
হয়েছে সেখানেই ভার কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে । 

কবি একদা বলেছিলেন, "ধারা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা 
করেছেন, এতদিনে অস্তত তাঁর) একথা জেনেছেন যেঃ আমি জীর্ণ জগতে 
জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোথ মেলে যা! দেখলুম চোখ আমার কখনো 
তাতে ক্লান্ত হ'ল না, বিশ্বয়ের অন্ত পাই নি।” [ “আত্মপরিচয়' ] 

রযীন্দ্রনাথ* নোতুন ভারতবর্ষে তথা নোতুন পৃথিবীতে হন গ্রহণ 
করেছিলেন, একথা অবশ্বন্বীকাধ। তিনি সমগ্র জীবনের সাহিভাসাধনায় 
একথা বারবার উপলব্ধি করেছিলেন যে পুরানো সঞ্চয় কিনে বেচাকেনা আর 
চঙ্গিবে না।' নোতুন যুগের স্বর্ণস্বার খোলার কাজে পৃথিবীর সর্বত্র ধারা 
আত্মনিয়োগ করেছেন, কবি সোৎসাহে সর্যদা তাদের সমর্থন করেছিলেন । 
উনিশ শতকের মৃল্যবোধগুলি দ্রুত ভেঙে পড়েছে, তার স্থানে আসছে 
জীবনের নোতৃন মৃল্যবোধ, এ তিনি চোখের সামনেই দেখেছিলেন এবং 
ভাকে এড়িয়ে যান নি ॥ একারণে ত্াকে ঘরে বাহিরে কম ছঃখ পেতে হয় 
নি, তাঁর বিস্তারিত পরিচর র্েছে 'রবাঞ্জনাখের রাষ্ট্রনৈতিক মত; প্রবন্ধে 
| “কালান্তর' ]1 

আমাদের আন্মপ্রভারপা ও নীচভা, পরশ্রকাতরতা ও ঈর্ধা, অবিশ্বাস 
ও হীন সংশয় দেখে রবীন্দ্রনাথ বেদন। অনুভব করেছেন, এবং পরিপৃশ 
যন্ষ্যত্বের শোচনীয় দভাব প্রত্যক্ষ ক'রে মনে-যলে পীড়িত হয়েছেন। 
সমাজচিগ্তা্ধ তিনি দ্যাত্বনিয়োগ করেছিলেনঃ তার পরিচয় রবীন্রসাছিত্যে 
বিকীণ হয়ে কাছে । থুব স্পষ্ট ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানবতার 


$১০ রবীন্র-সমীক্ষা 


অপমান যে-দেশে নিয়তই ঘটছে, নে-দেশ কবাপন নিগড়ে আবদ্ধ, তার মৃক্কি 
হতে পারে না। মুক্তিসাধনার পথ কোথায়? এই আজিজ্ঞাসার উত্তরে 
রবাজনাখের স্পষ্ট ব্তব্য £ 

"আমাদের নিচ্জের দেশ যে ব্দামাদের নিজের হয় নি তার প্রধান কারণ 
এ লয় যে, এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে । আদসপ কথাট1 এই যে, যে দেশে 
ঠদবক্রমে কস্মেছি যার সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপন্যা সবার? 
জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তৃলি নি একে অধিকার 
করছে পারিশি। পিক্ছের বুদ্ধি দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুজি 
তাকেই আমওা অধিকার করি? তারই "পরে অন্কান্ আমরা মরে গেলেও 
সহ কণতে পারি নে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশ পরাধীশ বলেই 
তার সেবা সঙ্গন্ধে দেশের লোক উদ্দানীন। এমন কথা শোনবার যোশা 
নয়। সঙাকার প্রেম অন্কৃল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই নেবার ভিতর 
দিয়ে কতই আস্পত্যাগ করতে উদ্ভাত হয়। বাধা পেলে ভার উদ্ভম বাড়ে 
বই কমেনা। আমরা কন্গ্রেস করেছি, তীব্র ভাঙ্কায় হৃদয়াবেগ প্রগাশ 
করেছি; কিন্তু ধে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, 
উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের 
সমাস শতখণ্ডে খণ্ুত্ব, ভাকে নিন্জের বুঁছ্ধর ত্বারা, বিস্তার দ্বারা, সংঘবদ্ধ 
চেষ্টা ধারা দুর করবার কোনো উদ্যোগ করি নি। কেবলই নিজেকে 
এবং অন্তকে এহ বলেই তোলাই যে, যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে 
তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপাঁনই ঠিক হয়ে যাবে। এমলি করে 
কর্তবাকে হুদুরে ঠেকিয়ে রাখা । অকর্মণ্যতার শৃন্যগর্ত কৈফিয়ত রচনা 
করা, নিকুধ্যম ছুর্ধল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব” (তদের) 

সমাজটিআপ্রধান রবীন্দ্রনাটকের এই যোগ্য পটস্কৃমি থেকে বর্তমান 
আলোচনার সুচনা । 


॥ ২ | 
হিম্ুুসফাক্জের বিচারহীন মৃড়তাকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আঘাত করেছেন 
“বিনর্জন' নাটকে (১৮৯০)। বাংলাদেশের সমাজে ও যধাযুগীষ্ব কাব্ো 
ষেদ্রে-ধেবতার অত্যাচারকে রবীন্জনাথ তীব্র নিন্দা করে বলেছিলেন, 
"এক কালে পুকুষ-দেবতা ধিনি ছিজেন তীর বিশেষ কোনো! উপভ্রব ছিল 


রবীন্্রনাটকে সমাজচিস্তা! ১১১ 


না। খামকা মেয়েদেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, "আমার 
পুষ্জো চাই |” অর্থাৎ *ঘে জাঙ্গগা্ধ আমার দখল নেই, সে জান্ধগ! আমি 
দখল করবই। তোমার দলিল কী? গায়ের জোরে। কী উপায়ে 
ঘখল করবে? যে উপামেই হোক! তারপরে যে সকল উপায় দেখ! 
গেল মানুষের সদৃবুদ্ধিতে তাকে শদুপায়্ বলে না। কিন্তু পরিণামে এই 
সকল উপায়েরই জয্ব হল। ছলন] অন্তা্ঘ এবং প্্িরতা কেবল যে মন্দির 
দঘখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মান্দরা বাজযেচামর ছুলিয়ে আপন 
জয়গান গাইছে নিলে । লজ্জিত কবিরা ঠকফিয়ত ধেবার ছলে মাধ 
চুলকিয়ে বঙ্গলেন, “কী করব» আমার উপর স্বপ্পে আদশ হয়েছে) এই 
ত্বপ্নু একদিন আমাদের সমস্ত দেশের উপপ ওর করেছিল 1” [ বাতামাশকের 
পত্র, ৪, 'কালাস্তর” | 

আমার্দের কতব্য নিদেশ করে রবীন্্রনাথ বলেছেন, আমাদের দেশে 
ধর্ষের নামে অন্তায়কে সতা বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা খাছ হচ্ছে 
“এইট বড়ো ছুংসময়ে কামনা কপি, শক্তির বাঁভৎ্সতাকে কিছুতে আমরা 
ওয় করব নাঃ ভক্তিও করব না, তাকে উপেক্ষা করব, অবজা করব 1” 
[ বাভাদ্বনিকের পত্র, ১, দেব ] 

“বিসজন নাটকে খলিদানের বিরুদ্ধে, শক্তির বাঁভতমতার বিরুদ্ধে, 
প্রতিমা পুজার বিরুদ্ধে নাট্যকারের কে প্রতিবাদ ধ্বানত হয়েছে। 
হায়হীন নিষ্ঠুর আচার ধর্মের অঙ্গ হতে পারে নাঃ শাক্ত রঘুপা্ত ও 
প্রেষধর্মী গোবিন্দমমাশিক্ের মধ্যে সংঘর্ষে এই বক্তব্যই প্রাধান্ত লা 
করেছে। জ্ঞানবজিত ও প্রেমবিহীন কর্ম যে সহজেই বিরুতি প্রাণ্ধু হয় এবং 
অন্ধ নিষুর আচারে পরিণত হয়, ফলে মানবর্জীবনে মুঢ়তারই প্রতিষ্টা ইয়, 
“বিসর্জন নাকের এটাই মূল কথা । আমানের ধর্মজীবনে মৃঢতার আয়ে 
যে ক্জয়সিংহের মতো কত মহৎ প্রাণের শোচনীদ বিসর্জন ঘর্টে, তার প্রতি 
নাট্যকার আমাদের দৃষ্টি আকধণ করেছেন। গোবিন্দমাণিক্যের জীবনে দ্্ান্ছেডি 
ঘটেছে, তা হল মহৎপ্রাণ ব্যক্তির এঁকান্তিক ধর্মনিষ্টার আপোঘধহীন সংগ্রাম ও 
অস্থবঙ্গী দুঃখের উ্রাজেডি। আর রঘুপতির ভ্রাজেডি নিন্ম আচার ও অহংকারের 
প্রতি আন্থগত্যের ফলরূপ ভুঃখলাভের ও হাদয়ের বস্ত হারানোর ট্রাজেডি। 

'মাজিনী' নাটকেও (১৮৯৬৮) ধর্মবিকোধের উ্রাজেডি-লেখ্য পাই । 
সনাতন ধর্মের বাহক ক্ষ্মঙ্কর ও নব মানবধর্মের বাহিকা মালিনীর মধ্যে 
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থে প্রচণ্ড সখর্ষ উপস্থিত হয়েছে, তার যধো পড়ে হ্প্রিয়ের শোচনীয় মৃত্যু 
ঘটেছে-ফলে ক্ষেমঙ্কর হারিত়েছে তার প্রিক্ঘ বন্ধুকে, আর মালিনী তার 
প্রেমাম্পদ্ষকে। শাক্তধর্ম ও প্রেমধর্মের ছন্ঘ এখানে নোতুন আধারে পরিবেশিত 
কন্ধেছে । প্রেমধর্ম হৃদয়ের ধর্ম এবং সে ধশই প্রকৃত ধর্ম এই যোখের 
আলোকে নাটকটি আলোকিত হয়েছে । দ্বর্গ মিথ্যা, দেবতা! মিখা?, যজ। 
মিথ্যা, সভা হল দয়া, ক্ষমা, প্রেম । তা-ই প্রকৃত খর্ষ। খবিসর্গনা ৪ 
মালিনী” নাটকে নাট্যকার হিন্দুসমাজ্জের বিচারহীীন যুঢ় ধর্মাচারকে 
সাহসের সঙ্গে আঘাত করেছেন। 

'বিসর্ভনগ ৪ *মালিনী? নাটকে রবীন্দ্রনাথ তার জীবনদরশনকে প্রচার 
করেছেন | গ্রেমহীল জ্ঞান, বিচারহ্থীন কর্দ ঘে মামুধকে ছোট করে, 
তারই পরিচয় এ ছুটি নাটকে বিধৃত হয়েছে । বোধ করি একথ। বললে 
তুল হবে না যে, রবখন্্-নাটকের সমাজচিস্ত্া আসলে রবীন্্রমানসজাত 
দর্শনচিন্তাওর প্রতিফলন । ইফ়োরোপের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্শনচিস্তাকে উপনিষদের 
কবি কত গভখরভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তার পরিচয়স্থল রবীন্ত্র-নাট ক। 
জীর্ণ সমাজধর্ষের প্রতি আন্গভো ভা প্রকাশিত নয়, বিচারহীন ধর্ম 
বিশ্বাসের প্রতি ভীতিমি শ্রত শ্রদ্ধাঞ্রলি অর্পণে তা ব্যক্ত নয়, সমহিজীবনের 
অন্ধ মূড়তায় তা পর্যবসিত শয়। সমাজের অচলায়তনকে আধুনিক পৃর্থিবীর 
নাটাকার রব্খন্্রনাথ ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন । 

বিশ শতকের নুচনা থেকেই ইয়োরোপের জীবনে সংকট ঘনীভূত হতে 
ঘাকে, প্রথম বিশ্ব সময়ে তার প্রচণ্ড আত্মপ্রকাশ (১৯১৪-১৮)। গণতঙ্ত্ের 
প্রসার, লান্াজ্যবাদের রপহক্কার, সাধারণ মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন, 
ছুনিয়াধ্যাপী বাণিজ্যিক লৎকট, উপনিবেশিক শক্তির এশিয়া-আফ্রিকা 
অভিযান---এ পথের মধা দিয়ে ইয়োরোপ পা ফেলে এগিয়ে চলেছে । তার 
প্রতি পথক্ষেপে কর্ষের উন্মাদ না, গতির নেশা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্মবিষ্তারের 
উত্তেজনা । আর আমাদের ভারতবর্ষ? তা বড়ে! রাস্ত, বড়ে শ্রান্ত! 
মধাধুগের আত্মতু্র কলহমুখরিত তচারবন্ধ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ভারতবর্ধ আবদ্ধ । 
এই ছুই বিপরীত জীবনের চিঅটি রবীন্দ্রনাথ “স্বদেশ: প্রবন্ধ গ্রন্থে সুন্দরভাবে 
তুগে ধরেছেন । আমাদের ভারতবর্ষ অচলায়তন-্রাচীন সামস্ততঙত্র। ধর্ধ 
সেখানে পুখিতে আবদ্ধ, বাক্তি লমাজ-জন্থশ।সনের অধীন, স্বাধীন বিচারবুদ্ধি 
সে রাজ্য থেকে নির্বাসিত । 


রবীজলাটকে সমান্চিন্তা ১১৬ 


'নৈবেস্কা'র কবির উপনিষদীয় শান্তি ভঙ্গ হয়েছে 'বলাকা' কাযো, গোড। 
হিমু গোরার মোহভঙ্গ হয়েছে “গোর? উপন্তাসে। আর *শারদবোৎসব' 
নাটকের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে 'অচলায়তন নাটকে । বস্তত প্রথম বিশ্বসমরের 
ুচনা-লগ্ন কেবল ইধোরোপের জীবনে নয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনেও মুক্তিলগ | 
“বলাকা' কাব্যে তারই সোচ্চার ইঙ্গিত। পুরোনে সঞ্চয় নিষ্কে বেচাকেনার 
দিন অবনিত* অঙ্জানা সমুদ্রপথে যাঙ্ার লগ্ন সমাসন্গ, ছোট সুখ ছোট তৃপ্চি 
ছোট শান্তির দিন অতিক্রাস্থ, আদ্গ মহ দুংধ, মহ অশান্তি, মহৎ বেদনার 
দ্বিন। 

'অচলায়তন" লাটকের প্রেরণার পরিঠম দিতে গিয়ে নাট্যকার স্পষ্ট ভাষায় 
বলেছেন, "দেশের মধো এমন অনেক আবর্জন। সুপাকার হইয়া উঠিয্াছে ঘাহ। 
আমাদের বুদ্ধিকে, শক্তিকে, ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে । সেই কৃত্রিম 
বন্ধন হইতে মৃক্তি পাইবার জন্য এদেশে মানুষের আম্মা অহরহ কাদিতেছে 
--সেই কান্নাই ক্ষুধার কাযা, নারীর কান্না, অকালমৃত্যুর কানা, অপমানের 
কারা । সেই কাম্নাই নালা নাম ধরিয়া! আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা 
ব্যাকুলভার সঞ্চার করিয়াছে, সমস্ত দেশকে নিরানন্দ করিম) রাখিয়াছে এবং 
বাঙ্চিরে সকল, আঘাত সন্বদ্ধেই তাহাকে এমন একান্তভাবে অসহায় করিয়। 
তবলিয়াছে। ইহার বেদন1 কি প্রকাশ করিব না? কেবল ধিথ্যাঁ কথ। 
বলিব এবং সেই বেদনার কারণকে দিনবাতি প্রশ্র্ম দিতেই থাকিব 1. 
জারা কেবলই আপনাকে তৃলাইত্তে চেষ্টা করিয়াছি যে সমস্ত অপরাধ 
বাহিরের দিকেই ; আপনার মধ্যে যেখানে নকলের চেয়ে বড় শত্রু আছে, 
যেখানে সকলের চেয়ে ভীষণ লড়াই প্রতীক্ষা করিতেছে, সেদিকে কেবলই 
আমরা মিথ্যার আড়াল দিয়া আপনাকে বাচাইবার চে! করিতেছি। কিন্ক 
ছামি বলিতেছি আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্থ হইয়া উঠিয়াছে। 
আমি প্রাণের ব্যাকুলতাম্ম শিকল নাড়া দিয়েছি--সে শিকল আমার এবং 
সে শিকল সকলের। নাড়া দিলে হয়তো পায়ে বাজে-বাজছিবে না তো 
কী? শিকল যে শিকলই, নেই কথাটা যেমন করির়াই হউক জানাইতে 
হইবে ।."*ইহাতে যদি মার খাইতে হয় তো মার খাইব, তাই বলিয়। নিরক্ত 
হইতে পারিব না।” 

“অচলায়তন' রচলার যে প্রেরণা এখানে নাট্যকার ব্যক্ত করেছেন, ত। 
তার অদন্থ জৃদযবেদনাজাত। সাহিত্যন্টি যে নিছক খেলা নয়, অহেতুক 

॥ ৮ 
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লীলা নয়, সুন্দরের ধ্যান নয়, তা যে সযাজন্নীবনের গভীয় বেদনার প্রকাশ 
ও আফারক্ষার শিল্পরূপ। তা এখানে অকু্ঠভাবায় ব্যক্ত হয়েছে । অধ খাজনের 
মহৎ দায়িত্ব এই লাট্যকার গ্রহণ করেছিলেন বলেই ষ্ঠার বক্ষে বেদনা অপার । 
সমকাীন সমাঙ্গ-পরিতবশ থেকেই 'অচলায়তন নাটকের উপাদান সংগৃহীত 
চয়েড়ে | এই নাটকের শির্সোক কূপকের) আলপঙে তা! জীবনের সত্য প্রতিক্গপ | 

“অচলায়জন? নাটিকের ফলশ্রতি গ্রশ্ব পরিচয়ে ব্যক্ষ হযেছে £ “আচার 
ধর্ম নহে, বাহিকক্কার ঙ্থরের ক্ষুধা মেটে না এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান যুক্তির পথ 
নভে, তাত] বন্ধন 1” এই নাটকের প্রেরণা এসেছে সমাজস্পশহীন একক 
অধ্যস্ দর্শন থেকে নগ্ঃ তীক্ষ গভীর সমাক্স-বীক্ষা থেকে । বদ্ধমূল জীবল- 
ধারণার বিপর্ধয়জনিত বিস্মরবোধ এ নোতুন চিন্মার অস্কুশাঘাত “অচলায়তন'- 
পাঠককে সচেতন করে ভোগে । প্রচলিত সাষাজিক মুল্যবোধের ভিতরে যে 
ক্ষফুতার বীজ ধাঁরে শরীরে অন্প্রবিই হয়েছে, আমাদের সমাজনতি জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতসারে শ্বাধ-কলুধিত্ ছুপীঘ্িকে আশ্রয় দিয়েছে সমাজের তথাকধিত 
উন্নত গুণাবলীর মধ্যে৪ যে অর্থনৈতিক শোষণের অলক্ষা প্রভাব দুষ্ট ব্যাধির 
মতে সংক্রামিত হয়েছে? এই আবিষ্িয়ার পরিচয়স্থল “অচলায়তন”। এর পৃথে 
রবীঞ্রনাথ এত তীক্ষ নির্মম লেখনীতে সমাজের শ্বকূপ উদ্ঘাটন করেন নি। 
রূপকের নিমোক ছিড়ে ফেলে এই ম্পষ্ট বক্তব্য আমাদের সামনে উপস্থিত 
হয়েছে । লে কারণেই 'অচলায়তন' লাটকের নিন্দায় একদিন সমান্গপতির। 
মুখর হয়েছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ যেখানেই দেখেছেন জডগা, যাক্ত্রিকভা, প্রাণের অভাব, 
সেখানেই তিনি আঘাত হেনেছেন ! এই কথাটি স্বরণ রাখলে এইসব নাটকের 
বক্ব্য আমাদের কাছে ম্প্ুতর ও সতাতর হয়ে ওঠে । প্রাণহীন মিথ্যা 
আচারের বিক্ুচ্ছে প্রতিবাদ ধ্বনিত ইয়েছে “বিসর্জন নাটকে (১৮৯৯)। 
অন্যায়ের সঙ্কে অবৈধ আপোষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ব্াক্ত হয়েছে প্রায়শ্চিত্ত” 
নাটকে (১৯৯) 1 এরপর "অচলায়তন (১৯১২) নাটকে ধর্মবাবসাযীদের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান শ্নতে পাই । এই সমদ্ে লেখা 'ডাকতুর? 
(১৯১২) ও তাপের ধেশ' গল্পে [পরে নাটিকার ক্ধপান্তরিত ] প্রাচীলের 
শঙ্খ লভাঁড়ার ডাক শুলি। ডাকঘরে"র ঘর প্রাচীন সমাজ-_মুক্ত হ্বাওয়ার পথ 
কদ্ধ;) কিন্ধুা কড়া শাসনে রেখেও অমলকে বেধে রাখা গেল না । আর 
“তাপেক্স দেশ বিচিত্র নিয়মের শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ সমাজ। বাণিজ্যাভিলাফী বিদেশী 
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রাঞ্পুতর ইয়োরোপের মৃক্ত জীবনের প্রতীক । সে এতদিনের প্রাচীন সমাজের 
মধ্যে বিশৃঙ্ঘল। আনল, জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেল। 'অচলায়তনের? 
প্রায় সকালে রঠিভ খবলাকা' কাবা ও 'ফাল্তনী' নাটকে ( ১৯১৬ ) আধ- 
মরাদের ঘ। মেরে বাচিয়ে ভোলার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে । 


॥ ৩॥ 

পরবতী নাটক 'যুক্ুধাধা” (১৯২২)  রবীশ্রনাধের লমাঞ্জচেতনা 
এপানে আরে প্রবল ও প্রধর হয়েছে । সমাঙ্জে মুক্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশে 
এই নাটকের জ্ন্স। ইঞছ্জোরোপের নব্য জীবনাদশের প্রতি নাটাকারের 
অবিমিশ্র আনুগত্য এই নাটকে প্রকাশ পান্থ নি, এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় 
'অচলায়ভনে প্রাচীন ভারতবর্ষের সামস্ততঙ্থ ৪ পুবোঠিততগ-শা সাত মধাজকে 
পাই--লে সমাজে বিচারহীন আচার ও উপলন্ষিবিীন মন্ত্রের যাছুতে মানুষকে 
মোহাচ্ছন্ন কর] হয়েছে | মুক্তধারা প্রথম বিশ্বসমরোতর ইয়োরোপের 
সাত্রাজাবাদী দেশগুলির পররাজ্যলোলুপতার তীব্র নিন্দা করা ভযেছে, 
সেই সঙ্গে জড়বাদী বিজ্ঞানের প্রাণবিরোধী শক্তির দশকে ভতৎমন1 কর] 
»য়েছে | গমগ্ুলায়তপে পীড়নের বাহন ছিল শাস্থ ও পুরোহিত, "মুক্ষপারা'য় 
শেষিণের হাতিয়ার বিজ্ঞানবুদ্ধি ও যস্ত্র। সামাজিক মুক্তি ও আধ্যাত্মিক 
মুক্তি--দুয়ের আবেগই “মুক্তধারা শোষণের কঠিন পাথর তেদ করে আপন 
পধ কেটে নিয়েছে । ইয়োরোপের নবাজীবনাদর্শের প্রতি নাট্যকারের 
বিশ্বাম চলেছে, ভিনি বান্তবচেতন হয়েছেন, তার প্ররু্ট পারচয় পা 
'মুকধারায়। 

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রব প্রতিবাদ ৪ শিল্দায় ববীন্র- 
নাথের একক ক ধ্বনিত হল, ইংরেজের শ্রভবুদ্ধি সম্পর্কে মোহঙ্গ হ'ল, 
এবং শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রূপান্থরিত হ'ল সাম্বাজ্যবাধী 
ধনিকতস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে । নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ কত সমান্গচেতণ 
ও রাজ্জনীতিসচেতন হয়েছিলেন, তার গ্রমাণ মুক্তধারা? | বিজ্ঞানের দন্ড 
সাআাজাবাদী শোষণ-পীড়নের চক্রান্ত ও মান্থষের আধ্যাত্মিক সত্1 অন্বীকার- 
কারণ যন্ত্রশক্তির স্পর্ধাকে নাট্যকার তীব্র ধিক্কার দিয়েছেন । কেবল ঘঙ্্সহায় 
সাম্রাজাধান্দী শক্তির পরাভব নয়, বিদ্ঞানশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে আখ্যা্িক 
শক্তির বিজয়ও নাট্যকার “নৃক্তধারা*্র দেখিয়েছেন। তিনি উপপঞ্ধি 


১১% রৃত্বীন্-সমীক্ষা 


করেছেন, এ-ছাড়1 মানুষের কল্াযাগ নেই । খসে প্রতি মৃক্তধারার বাধ 
৪ যঙ্্ররাজ বিভূতি। সে বস্ত্র মুক্তধারার বীধ বেধে মানুষের তৃষ্ণার নীর, 
পুধার অঙ্গ কেড়ে নেছ্। সকল শক্তি ও বিদ্ৃতি সতেওড তা শিব, 
ভা বর্জনীয়। মুক্ষির প্রতীক 'ভিজিতের মুক্ত প্রাণের বেগধারায় এই 
বাধ ভেসে যাবেই যাবে। মুক্তচৈত্ক্ের প্রভীক ধনগ্রয় বৈরাগী শিব- 
রাইয়ের অধিবাসীদের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে না পারা সব ছেড়ে 
চলে গিয়েছে একক অধ্যাঝুসাধলায়, আর অভিজিৎ তার নিঃসঙ্গ অনুগাীহীন 
নেতক্ধে আক্মোৎসর্গের দ্বারা যঙ্ত্রভেদ করল--বাধ ভেঙে দ্রিল। অভিজিৎ 
খ্রাণশক্তির প্রতীক, কিন্তু মে ধর্মবিচাত নয়, ধর্মনির্ভর । এই ধর্মনির্ভরত। 
রবীজ্রনাটকে নোতুন ভাবনাবাহী। 

রবীন্দ্রনাটকে সমাজচেতনার অগ্রঙ্তির ধাপগুলি সহক্জেই চিনে নিতে 
পারা যায়। 'অঠলায়ভন, মুক্তধারা, রক্তকরবী (১৯২৬)--এই তিনটি 
শাটকে এটি ম্পই হয়ে উঠেছে) অচলায়তন ও মুক্তধারায় রাজতন্ত্র প্রত্যক্ষ, 
বক্তকরবীতে রাজা নেপথাবহারী। আধুনিক কালের ধনতাস্ত্রিক সমাঙ্গের 
সকল ক্ষমতা যে কেন্জে সংহত, তা মৃূলঘূন বা ক্যাপিটালের ফেজ । রক্ত- 
করবার রাল্গা তারই প্রতীক । অন্ধকার ভূগর্ভ থেকে সোন/ তোল হচ্ছে, 
সবশক্তিমান নেপথ্যবিহারী রাজা সেই কাজে সকলকে নিধুক্ত করেছেন। 
মুনাঞফাই তার কাছে মুখা, জীবনে আর সবই তুচ্ছ। মুনাফার কাজে 
সাধারণ মানুষের সার্থকতা, এছাড়া ধনতাগ্্রিক সমাজে মানুষের আর কোনো 
সার্থকতা লেই। এই মুনাফালোভী নিঠুর ধনতভাম্ত্রিক সমাজনেতৃবর্গের 
বিকুদ্ধে দলিত মানুষের অভিযান রক্তকরবীতে রক্ত-আখরে লেখা হয়েছে। 

শোষণজীবী যন্ত্রনিভর পুজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণের 
বিজ্ঞয় এই নাটকের মর্মকথা। ধনতাস্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার প্রতিনিধি রাজা, 
তিনি নেপথ্যবাসী। বাইরে তার প্রতিনিধি সদ্গর ও গৌসাই» একের হাতে 
চাবুক, অপরের হাতে ধর্ষের আফিম । জ্জার শোধিত সমাজের অবরুষ্ধ প্রাণ- 
শক্কিত প্রতিনিধি নন্দিনী । ধনতাস্ত্রিক পুক্গিবাদী সাজে মানুষ উৎপাদনের 
উপাদদানমাত্র, তার কোনে ম্বতঙ্ত্র সত্তা নেই। মানবতার এই অপমান ও 
নিপীড়নের (বিরুদ্ধে নন্দিনীর প্রতিবাদ । আলোহীন বাতাসহীন গানরিক্ত 
ছুঃখভর। যক্ষপুরীতে নন্দিনী নিয়ে এল ছুরবার প্রাণবন্া, শোষকের অত্যাচারের 
দুর্গ ভেঙে প্রতিষ্ঠা করল যৌবনকে--জীবনের আনন্দকে । 
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রক্তকরবী যুগধর্মী হছ্ছেও যুগাতিক্রমী। পুজিবাধী শোষণবাবস্থার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা একালের ধনবাধী স্মান্ধের সমস্ত জপাছিত হয়েছে ; 
আবার স্বর্লোভী শোষণজীবা সম্প্রদায়ের পরাজয় ও কর্ষণজীবী প্রাণশক্কির 
বিজয়ে আগামী কালের ইশারা পাই । 'রাজার সঙ্গে নন্দিনীর লড়াই যন্ত্র ও 
কুধির মধ্যে লড়াই”, এই সংগ্রামে কৃষির তথা প্রকৃতির জয় ঘোষিত হয়েছে। 
“পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'--গানের স্থরে সমস্ত নাটকটি ভরে আছে। 
এখানেই নাটকের মর্মকখাটি প্রকাশিত । 


রাজা-চরিত্র রবীন্দ্র-নাটকে ঘুরে ঘুরে এসেছে-প্রাযশ্চিত্ত, মুক্তধারা, 
রক্তকরবী--এই তিন নাটকেই রাজার উপস্থিতি ঘটেছে । প্রায়শ্চিত্ত-এ 
প্রতাপাদিতা-চরিত্রে যে রাক্গাকে পাই, সে অ-মাচষ, তৃশ্বামী, কষককুলের 
শোষক । মুক্তধারায় রণজিৎ-চরিত্রে যাকে পাই, সে রাজা মন্ত্রশক্তর সহায় 
-লাআাজ্যলোভী-বিজ্ঞান-শক্ভির দণ্তে অধ্যাত্মশক্তি-উপেক্ষাকারী। আর 
রক্তকরবীতে যে রাজাকে পাই, তিনি শিল্পবিপ্রবোত্তর পুঁজিবাদী সমাঙ্গের 
নায়ক-শোষণ তার একমাত্র সাধনা-ধনের দস্তে সে অদ্ধ--মাচষ ভার কাছে 
উৎ্পাদ্দন-সহায়ক মাত্র । প্রায়শ্চিত্তে রাজা রাঁষুকান্দ্রক সমাজের শোষক, 
মৃক্তধারায় রাজা বাণিজ্াকেন্জ্রিক রাজ্ঞাবিস্তারী সমাজের শোষক আর 
রক্তকরবীর রাজ! শিল্পকেন্দ্রিক সমাজের শোষক। এরা সবাই নিষ্টুর, 
আকর্ষণজীবী। এর] মানুষের আহ্মপ্রকাশের পথে বাধা । সে-কারণে এই তিন 
নাটকে এদের বিরুদ্ধে অভিযান হয়েছে । মাহষের মুক্তি আসে এই বাধা 
অপলারণের পরে, এই সমাক্চেতন] এগুলিতে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। কিন 
নাটাকার এখানেই ক্ষান্ত হন নি। যেমানুষ শক্তিমন্ততায় অপরকে অগ্রাহ্থ ৪ 
অপমান করছে, তারও মুক্তি চাই। সে মুক্কি বিরুতি থেকে মুক্তি, জীবনের 
সহজ আনন্দে উত্তরণের মুক্তি । সে-কারণে রাক্তকরবাঁর রাজাকে শেষ পংস্ত 
বাইরে আলো-হাওয়ার জগতে আসতে হয়েছে, প্রাণশক্তি নন্দিনীর কাছে 
নিজ বিরুতিজনিত দৌর্বল্যকে স্বীকার করে নিয়েই তার হাত ধরে প্রাণের 
আনন্দ প্রার্থনা করতে হয়েছে । 


রবীন্ত্র-নাটকে সমাজচেতন! পূর্ণতা লাভ করেছে পরবর্তী “কালের ঘাত্রা' 
নাটিকার (১৯০২) অন্তর্গত “রথের রশি” একাক্কিকাম্ম। ব্মচলাঘতনে ভিযান 
পুরোহিভতস্তর ও ত্রাঙ্গণ্যশক্তির বিরুদ্ধে, মুক্তধারায় ক্ষাত্রশক্তির বিরদ্ধে, 


১১৮ রবীন্্র-সমীক্ষ 


রক্ষকরবীতে বৈশ্বশক্তির বিরুদ্ধে। বাকি রইল শূদ্রশক্কি। তার প্রতি 
নাট)কারের ক মনোভাব? 

এই প্রশ্নের উত্তর তথা সমাজচেতনার সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া গেল রিখের 
রশিতে / সমাঙ্জ এখানে জগক্সাথের রখ । রথের গতি আজ রুদ্ধ-অলামা 
অন্যায় অবিচারে পথ হয়েছে বন্ঠুর । কোনে পুজোপচার বা ঘস্্রোচ্চারণে 
ঈপ্গিত ফল লাভ হয় ন)। ত্রাঙ্ষণ, ক্ষতিয়। বৈশ্য একে একে আপন শক্িদ্বার। 
রথ চালাবাদ চে! করল। তবু রথ চলে না। অবশেষে ডাক পড়ল 
অবজ্জাত অবহেলিত শৃদ্বের। শুদ্ধ এসে হাত লাগাতেই পথের বাধা অপহ্ত 
হল, রখের বন্ধনমুরক্কি ঘটপ, রথ চলল অসমাভলকে সমতল করে, দেবালয় 
শত্সালয় ধনাগয়াকে তেডে দিয়ে পথ কেটে নিয়ে জগম়্াখের রথ চলল শুদ্রের 
পুণাম্পর্শে। মানবসমাক্সের কালের যাত্রার সাংকেতিক কাহিনী “রথের রশি" 
উবিষ্বাৎ সমাজের রূপ এখানে সমাজ সচেতন সত্যদ্রষ্ট।-নাটাকারের লেখনীমুখে 
ধর] পড়েছে । এই ক্ষুদ্র একাপ্ষিকাকপ্পী না্টিকার বিশেষ কোনে কূপ নেই, 
কাহিলী নেই, চরিত্র নেই, জাত নেই, দেশকালের স্পষ্ট পরিচয় নেই। পথ 
এর একমাত্র পটভূমি, অবহেলিত জননাধারণ মুখ্য পাত্র, কাল এর অধিনায়ক। 
রথের যাত্রায় আগামী দিনের সমাজকুপ নাট্যকার প্রত্যক্ষ করেছেন। গত 
ছু শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাসের নানা ভাঙন-বিপ্রব-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 
আমরা 1ক এই পথেই এগোচ্ছিন1 পথের রশিতে যে পথের কথা বলা 
ইয়েছে। তা-ই কি রবাস্ু-সাহিত্য তথা দর্শনের মূল'ভৃত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ 
নয় 8 লোকজাঁবনের প্রতি যে অনুরাগ এখানে ব্যক্ত হয়েছে, তা-ই কি 
রবীজ্রসাহিতাকে অস্তা-পবে বিশ্বমানবতাডিমুখা করে নি? 

এইসব প্রশ্থের উত্তরে একথাই বলতে হয়, রবীন্ত্র-নাটকের সমাজচেতন। 
মানবমুক্তির উদ্ধারণথে আমাদেস আহ্বান করে নিয়ে যায়, নির্বোধ প্রাণশ ক্র 
জয় ঘোষণা করে, কালের মন্দিরাধ্বনি বাজিয়ে নিত্য পথ চলার প্রেরণ! দেয়। 


রবীন্দ্রনাথের ছবি 
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সম্তরে উপনীত রবীন্ত্রনাধের সামনে এক নোতুন শিল্পজগতের ছার 
উদ্ঘাটিত হলো--তিলি ছবির জগতে প্রবেশ করলেন এবং রবীশ্র- প্রতিভার 
দ্বাক্ষর চিরকালের গুন্ত রেখে এলেন । কবি আখবনে পা শিজের শগতে 
এটি বিরল ঘন! বলেই গৃহীত হবে। কিন্তু অগ্যাবধি রবীগ্র-চিত্রাবলীর 
যখাযোগা আদর হম নি। এর কারণ আমানের চিন্রবিমূখভা ৭ প্রতিভার 
ব্যাপকতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা | ববীন্্র-সংগীত কাবাকলা বা নুক্তানাটা 
সম্পর্কে ষে আলোচন। হয়েছে, ভার একাংশল ধান্দরনাণের ছবি নিয়ে হয় নি। 
প্রমথ চৌধুরী একবার বলেছিলেন, বাঙালি কূপান্ধ ১ কপ সম্পকে ভার কোন 
ধারণাই নেইী। বাঙান্সির বং-্ছুট গান-ছুটি জাবন রঙের ইঙ্ছজাপে ছেয়ে 
ফাক, এই আশা “কূপের কথা" প্রবন্ধে প্রমপ শৌধুরী প্রকাশ হবেছিপেন | 
সে আশ। সম্পূর্ণ সফল হয় শি, ভোলে বধীপ্র-চিত্রাধপী কবির €স্তু; খেদাল 
বলে উপহর্সিত হোত না। বস্তুত একপা বললে অত্যঞ্জি হবে পায়ে রবীন্দ্র 
চিত্র বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-প্রত্তিভার আলোচন।? অসম্পূর্ণ । রখাশ্র-শাহিতা, সংগীঃ 
ও নৃত্যকলায় মানবমনের দকল অভিক্ররতা দূপলাহ করেছেঞাকণা বলা ঠিক 
হবে না। এই সব ক্ষেত্রে যে রবীন্দ্রনাথকে পাই তিনি প্ধম) পামসীন্ত। 
সামগ্রিক সংহতি ও শাস্তির ভক্ত । আর রবান্দ্রচিআ্াবলীতে মনিবমশের 
অপর দ্বিকটি প্রকাশ পেয়েছে-অবচেতলের উত্ম পেকে ভাবগপি রেখার 
ঝরণার মতো উৎ্সারাত হয়েছে-লে জগতে গুধমা নেই) শা নেই, পাম 
নেই, কিন্তু শিল্পলোকের শাসন আছে। মানবঘনের একটি অপরিচিত 
এলাকায় অন্দরমহুলের রঙ্গশালাম্থ রবীন্দ্রনাথ এখানে আমাদের শ্রবেশাখিকার 
দ্বিয়েছেন । বিচাধ এই, এর জন্য 'মামর! কতটুকু যোগ্যতা! অর্জন করেছি? 

১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র-চিত্রাবলীর প্রথম প্রদর্শনী হয পারাতে ৪ বেলিনে । 
তারপর বায়িংহামে, জ্যইরর্কে ॥ এদেশে প্রধর্শনী হয় আরো পরেশ 
কলকাতায় (১৯৩২ ) ও বোশ্বাইয়ে ( ১৯৬৩ )। 

পারী-প্রদর্শনীর পর পুত্রবধূ শ্রীযুক্। প্রতিমা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে 
লিখছেন-.- 


১২৯ রবীন্ত্র-লমীঙ্গ! 


বন্তত আমার লেখার শ্রোত একেবারে বন্ধ। ছুটি যখন পাই ছবি 
ঝ্আাকি--যারা সমজমার ভারা বলে, এই হাল আমলের ছবিগুলো! 
সেয়া দরের! একটু একটু করে বুঝতে পারছি, এব] কাকে বলে 
চালো। কেন বলে ভালো। তুমি যে একদা বলেছিলে, আমার 
ছবিগুলো ভালো জাতের, সে কখাটার পরথ হয়ে গেল, এরাও তাই 
বলচে। শুনে আশ্চধ ঠেকছে। 

এ সময়ে অন্ত একটি চিঠিতে প্রতিমা দেবীকে লিখছেন- 
আমার বয়স সত্তর হয়ে এল । আঙ্জত্রিশ বছর ধরে যে দুঃসাধ্য 
চেষ্টা করেচি, আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে যেন ভিৎ পাক] হবে। ছবি 
কোনো দিন আাকিনি, আকব বলে স্বপ্রে্ বিশ্বাস করি সি। হঠাৎ 
বছর ছুই তিনের মধ্যে হু করে একে ফেললুম, আর এখানকার 
ওত্াদরা বাহবা! দিলে |," জৌবনগ্রষ্থের সব অধ্যায় যখন শেষ 
হয়ে গেল তপন অস্থুতপূর্ব উপায়ে আমার জীবনদেবতা এর পরিশিষ্ট 
রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেল | 

খেলিন-প্রদশনীর পর ১৯৬*-এর আগস্টে শ্ীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে 
এক পত্রে লিথছেন--. | 
বোধ হয় আমার মনের ভিভরে একট বৈরাগ্য আছে, আমাদের 
দেশের সঙ্জে আমার চিত্র-ভারভীর সম্বন্ধ নেই বলে মনে হয়। 
কব? যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ 
আপন জেগে ওঠে । ছবি যখন কি তখন রেখা বলো রং বলো 
কোনো বিশেষ প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আলে না। অতএব এ 
ঞুনিসটা যার! পছন্দ করে তাদেরই, আমি বাঙালি বলে এটা 
আপন হতেই বাঙালির জিনিস নয়। এইজন্তে ম্বতই এই 
ছৰিগুলিকে আমি পশ্চিমের হাতে ধান করেছি । আমার দেশের 
লোক বোধ হুন্ছ একটা জিদিস জানতে পেরেছে যে আমি কোনো! 
বিশেষ জাতের মানুষ নই এইজন্তেই ভিভরে ভিতরে তারা 
আমার প্রতি বিসুখ, কটুক্তি করতে তাদের একটুও বাধে না। আমি 
যে শতকর! একশো হারে বাঙালি নই, আমি যে সমান পরিমাণে 
যুরোপেরও, এই কথাটারই প্রযাণ হোক আমার ছবি দিয়ে 

[ পথে ও পথের প্রান্তে, ৪৮ লংখা! ] 


রবীজ্রনাথের ছবি ১২১ 


চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের মৌলি কতা, অকুঠঠ প্রকাশ বাকুলতা। ছুঃলাহসিকত! 
ও সংস্কারমৃত্ত মানসিকতা এই তিনটি উদ্ধৃভিতে প্রকাশিত হয়েছে । সির 
ক্ষেত্রে রসের শাসন ছাড়া আর সব গুরুগিরিকে শিল্পী এখানে অস্বীকার 
করেছেন। শিল্পে জাতীয়তাবাদ বর্জনীয়, একথা রবীন্দ্রনাথ নির্ডয়ে বলেছেন । 
বিংশ শঙ্তাবে ভৌগোলিক সীমানার হবার] মনকে আল দিয়ে বেখে রাখার 
প্রয়াস মধ্যযুগীয় সংস্কারাক্ষতার পরিচায়ক । ভার বিরুদ্ধেই শিল্পী রবীন্দ্রনাথের 
বিজ্রোহ। 
রবীন্দ্রনাথ জানেন, ছবির কোনে ভূগোল নেই, নেই কোনো পিছুটান । 
“ছবি যখন আকি তখন রেখা বলো রং বলো কোনো বিশেষ প্রদেশের পরিচয় 
নিয়ে আসে না", আম বাঙালি বলে এট আপন হতেই বাঙালির গ্ষিনিস নয়”, 
“আফি সমান পরিমাণে সুরোপেরও", "এই ছাঁবগুপিকে পশ্চিমের ভাতে দান 
করেছি'-এইসব উক্কির মধা দিয়ে যে বাধ-ভাও। মুক্ত শিল্পীমানসের পরিচয় 
প্রকাশিত হয়েছে, তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি অগ্ভাবধি আমরা দিতে 
পারি নি। 
চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ সম্পকে ভাই প্রথমেই একথ। শ্বীকাধ যে তিশি 
কয়েকটি বাধাধরা আঙ্গিক ৭ রূপ-লক্ষণের শ্র্থলে ছবিকে বেধে পাখতে 
চান নিঃ রেখা ও রঙের আগতে মুক্তি দিয়েছেন। আঙ্গিকের অচল স্থাণুহ 
থাকতে পারে না, কেননা আঙ্গিক আসবে ক্ষপের ধারণা থেকে যার উত্স মল। 
রূপের অনুযায়ী আঙ্গিক বিচিত্র হবে, শিল্পী হর প্রয়োজনে যেমন 
উপাদান সংগ্ৃহ করবে প্রত্যক্ষ পৃথিবীর লবব্র থেকে, তেমলি কাটটির প্রয়োজনে 
আঙিকও গ্রহণ করবে বিশ্বের শিল্প-দ্রগৎ থেকে। ভাই শারতীয চিত্র- 
কল নামক শিল্প-অচলায়তনের সংস্কার বন্ধতাকে রবীন্দ্রণাথ আঘাত করেছেল। 
“ভারভীয় শিল্প” এই লেবেল-মার্কা কিছু সুষ্টি করতে তিনি শিল্পীদের নিষেধ 
করেছেন এবং দ্বাগ-মারাজস্কদের মতো! একই খোদ্ধাড়ে বন্দী না হতে 
শিল্পীদের প্ররোচনা দিয়েছেন । রবীজ্রনাথের লিজের কখায-1 50192081) 
8106 08018111505 ৮6951061019 10 ৫655 00617 00118211917 081600119 
(9 779৫1106 50907601178 091 027 96 19196116025 17৫10) 200 200০0 
৫178 10 59176 911৫ 10217061151 160 066] 0০99৫%16095609 
০৩ 067৫6410100 এ 7১60 1186 12046496255, 
[7006 51521717801 2511] 


১২২ রবীজা-সমীক্ষ1 


শিপ্নকল। সম্পর্কে রবীশ্রুনাধের ধারণা সংক্ষেপে এই-শিল্প আমার 
প্রকাশ । শিল্পী-ঙাধ্া নিজেকেই প্রকাশ করেন শিল্প-মাধ্যযে! এ তার 
আহ্মার আপন্দ-প্রকাশ। তাই স্বভাবতই তা কোনে বিশেষ দেশ-কাল- 
অর্থের নিগড়ে আবদ্ধ নয়। সৌন্বধের কোনো সর্ককালম্বীরুত অচপ আল 
ধারণা থাকতে পারেনা । তা পরিবর্তমান, যানবমণের নিস্বত পরিবর্তষান 
প্রকাশধ্যাকুলতভার মাধাষে। শিল্প বা আর্ট সে-কারণেই সৌন্দর্য বা বিউটির 
সঙ্গে কোনো বিশেষ অর্থে বিশেষ পটভূমিতে যুক্ত নয়। সৌন্দর্য সম্পকিত 
প্রধাপিদ্ধ ধারণার পোষকতা করা শিল্পের ধম নয়, শিল্পীর নাধনা নয় । 

তাই রবীন্দ্রনাথ তার চিন্র-ভারতীকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন । 
এখানে তিলি খভারাতীয়াশমাকা শিল্পস্টির বিরোধিতা করেছেন, শিজেকে 
কেবল বাংলাদেশের নয়, ইয়োরোপেরও মানুষ বলেছেন। 

ছবির উত্স সন্থদ্ধে রবীন্্রনাথ বলেছেন, শিল্প হচ্ছে প্রতাক্ষ অনুভূতি । 
অবচেতন ও প্রয়োজনাভিরিক্ লোকের বালিন্দ। (54810 06191785100 0076 
168101101 11)00101910, 01001801905, 0106 507১6109095) । রূপের 
উদ্দেশ্য কি-এই প্রশ্থে তিনি বলেছেন-ক্ষপের ছন্দময়তাতেই বুপের চরম 
প্রকাশ (61116 01001000710 518170081006 ৩1 ভি 10100 5 ৪1000210601 
কূপই কূপের উদ্দেশ্য | 

আমল কথা, রবীন্দ্রনাথ ছাবর ক্ষেত্রে 091600৬৩ 1280)7055190197-এ 
বিশ্বা করঙেন। তিনি মেকারণেই দেশ-কাল-রুচির গণ্ডীতে বাধ্ধা খাকতে 
একেবারেই চান লি। 

শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলি এসেছে তার অনস্তবের অন্দর-মহল থেকে, 
সে মহল অবচেতন হনের মহল। সেখানে কোনো চেতন বাছাই 
নেই, সচেতন মনের কুচির শাসন নেই, সেখানে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও 
অবচেতন একমাত্র নিগ্াখক। রবীঙ্ত্রনাথের ছবি ঘটনার প্রতিরপ নয়, 
কেননা ফোটোগ্রাফির নকলনবিসি করা শিল্পীর কাজ নয়। ছবির 
ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ স্বাধীনতার (১৮৯০৪০66৫৫0) পক্ষপাতী, 
তাই শিল্পীর অন্তরের অন্দর-মহলে যে ছবির জন্ম হয় সে ছবি বাহির- 
প্রকৃতির দ্বাপ নয় । ছবি পৃথিবীর অসংখ্য কূপের প্রতিরূপ নয় । নিদ্ধেই 
একটি কপ। সে রূপ নিজেকেই প্রকাশ, তা 9100126) ভার উৎম 
| খবর্টটতন মনের সমুদ্র-তল। সেখানে রূপ প্রথম ও শেষ কথা, সেখানে 


রবীন্রনাধের ছবি ১২৩ 


নেই বুদ্ধির খেল! নেই সংস্কারের শাসন, পেই দেশকালের ভ্বকুটি। 
রবীজ্নাথের ছবি, সংক্ষেপে বলি, অবচেতনের উৎস থেকে বারপার হতে 
উৎসারিত হয়েছে । প্রথাসিদ্ধ ভারতীয় চিত্রকলারীতির সঙ্গে এই ছবির 
কোনে! সম্পর্ক নেই । এটি আজ পবস্ত পূর্ণভাবে স্বীকৃত হুদ নি বলেই 
আমরা শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝেছি । 
শেষ বয়সের এই অপূব বিচিআ সির কথ। এবান্দ্রণাথ কেটি কবিতায় 
বলেছেন । তিনি বলেছেন-- 
পড়েছি আম্ম রেখার মাযাম়। 
কথ। ধনী, ঘরের মেষ 
অথ আনে সঙ্গে করে, 
মুখরার মন রাখতে চিন্তা] কপতঠে হয় বিক্রি । 
রেগা অপ্রগল্ভ1, অর্থহীন। 
তার সঙ্গে আমার যে ধাবহার সব নিরথক। 
কথা আমাকে প্রশ্রদ্ দেয় না, ভার কঠিন শাসন; 
বেখা আমার যথেচ্ছাচারে হাসে, 
*. তজনী তোলে ন!। [ শেষ সপক ] 
আর-একটি কর্তিতায় রবীন্দ্রনাথ ছবির সম্বন্ধে বলছেন 
ঘটনার ডাক-পিওনগিরি করে লাস! 
নিজেরই সংবাদ সে নিজে। 
জগতে পের আনা।গানা চল্‌্ছে 
সেই সঙ্গে আমার ইবি এক-একটি কপ, 
অজানা থেকে বেরিদছে আসছে জানার ছাবে। 
সে প্রতিরূপ নয়। [শেষ সপক | 
পুনরূপি অপর একটি কবিতায় কবি কৌতুক করে আলেধ্যাকে বলছেপশ 
তোরে আমি রচিফ্াছি রেখায় রেখার 
লেখনীর নটনলেখাদ। 
নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি 
নিখিলের কাছাকাছি, 
যে-সংসারে হচ্ছেছে বিচার 
নিন্দ? প্রশংসার | 


১২৪ রবীঙ্-সমীক্ষ 


এই আম্পর্ধার তরে 
আছে কি নালিশ তোর রচয়িত1 আমার উপরে । 
[পরিশেষ ] 

রবীআ-চিত্রের যে আলোচন! উপরে করেছি, এই তিনটি কবিতাংশের দ্বারা 
তার পোবকত। হয় । রেখার নিংশব জগতে অর্থ সে, ধ্বলি নেইশন্যপ্িচ 
লেখার প্রগতে অর্থ ও ধ্বনির শাসন এড়ানো যায় না। রেখা শ্বয়ংসম্পূর্ণা 
কপের উদ্গেশ্া কপ, এছাড়া আর কোনোও অর্থ নেই। শঙ্ষহীন রেখা 
অথকে প্রকাশ করে লা, অর্থহীন ঝূপকে প্রকাশ করে। সেখানে সম্বল 
অবচেতন মনের অগ্ুনথত্ধি ও আনন্দ । রেখার জগৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
এই বক্তবাই ভার চিত্রাবলীতে অপূর্ব শিল্প রচনা করেছে। 

আশা করি এতক্ষণে একথা স্পষ্ট করে বলতে পেরেছি যে, রবীন্্র- 
চিত্রাবলখগ সঙ প্রথা সন্ধ ব্যাকরণসম্বত *ভারতীয়* চিএ্রকলারীতির কোনে] 
সম্পক্ই নেই | এবং এব উৎস অবচেতন মনের সমুদ্রুতল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
জগতের চিশ্রকলার ইতিহাসে কোথাও কি এর সমর্থন পান নি? আমার 
মনে তয়, তিনি সমথন পেয়েছিলেন জর্মান চিত্রকলায়। আর একথা ৪ এখানে 
স্মরণঘোগা ঘে রবীন্দ্রনাথের ছিব সবচেয়ে বেশি সমাদৃত হয়েছিল জর্মানিতে। 
র্িক শিল্পাবোছ্ধাদের চিন্তার খোরাক দিতে পারে এই সমর্থনের দেশ-কাল। 
উাদের বিবেচনার জন্য আমার ধারণ! লিপিবদ্ধ করছি। 

প্রথম বিশ্বনমরের আগে-পরে জর্ানিভে চিত্রকলায় যে নব আন্দোলন 
উপস্থিত হয়, ভার অভিধা এক্সপ্রেশনবাদী আন্দোলন (1277655190151 
[০৬০1০0)1 এই আন্দোলনের অন্ততৃক্ক শিল্পীর! ছুটি গোচীর সমস্ত 
ছিপেন। এ ছুটির নাম--[9৫ 1886 [২1০07 এবং [016 31961 

বর্তযান শতকের প্রথম পাদ জর্জান চিত্রকলাকে কেন্দ্র ক'রে এই 
এক্সগ্রেশন মতবাধ্ধ ও আন্দোলনের প্রসার ঘটে ইদ্ছোরোপের সাহিত্যে 
দর্শনে । বিষহ্বস্তর মৌল স্বব্ূপকে প্রকাশ করাই এই মতবাদের অনিষ্ট । দৃষ্টির 
সম্থৃথে যা প্রতিভাত হয়, ভার চেয়ে দৃহির অন্তরালে যে মৌল রূপটি বর্তমান, 
তাকেই প্রকাশের সাধনা এক্সপ্রেশনবাধীদের লাধনা। এই মতবাধ কেবল 
চলমান চিত্রকলাৰ বিরুদ্ধে নয়, বর্তমান সভাতা1-সংস্কৃতির বিরুদ্ধেও এর প্রব্ 
বিক্লোহ। এই যতবাদ্ বিশ্বাস করে, বর্তমান সভ্যতার প্রসাধন-করা 
আননের অন্তরালে রগেছে জীবনের জন্তঃসারশৃন্কতা । যা বাহিরে প্রকাশিত, 


রবীক্নাথের ছবি ১২৫ 


তা বস্ত্র সত্যন্ধপ নয়, ছলন। মাত্র । এক্সতগ্রশনবাধ এই ছলনা ও ভগ্ডামির 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এবং সে-কারণেই এক্সপ্রেশনবাদী শিল্পী অস্কন- 
যোগ্য বিষয়ের যূল কাঠাযোর বাহ্ৃরূপকে বিকৃত করে দেখান । এক্প্রেশনধাধী 
চিত্রকলা তাই গতিখীল, ছুশাহপীরূপে স্পট, সংক্ষিপ্ত এবং সময় সময় 
বিভ্রান্তিকর । 
রবীন্দ্রনাথের ছবিতে এই সব লক্ষণই বর্তমান । আশ্চধ নয় যে বেপিনে 
রবীন্দ্রচিত্রপ্রদর্শনীতে জর্ান কলাদমালোচকরা জর্জ।ন এক্সপ্রেশনবাদী চিত্র 
কলার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং 1021741)515, 0015101751 150186151তানা, 
9106, 72৫21 10701), 1১808110166 ও 109010-র চিহশৈলীর সমথন 
লক্ষ্য করেছিলেন । প্রসঙ্গত বলি, ইয়োরোপে একাপ্রেশনবাদী চিআঅকলার 
প্রবর্তক হলেন নরোয়ের শিল্পী [3৫501 1500150 (1803-1944 7 জর্ধান 
চিজ আন্দোলন এর কাছে সবিশেষ খণী | 
রবীন্ত্রনাথের ছবি যে 00/6০1৮৫ 13815665519101571-4র পিক, 
ভার পরিচয়স্বকূপ ল্লীঘুরা প্রতিমা দেবীর সাক্ষা উদ্ধাগ কাঁপ। তিশি 
বলছেন 
তার নানা প্রকার প্রাণীর চেহায়াণলি সবই বাস্তব ছখব-জস্র 
থেকে তফাৎ । কারণ শিল্পীর চোখ এইসব জীবের গেছের 
চেহারাকে এড়িয়ে ভাবেব আক্লছিকেউ দেখতে পেত। এমনি 
করেই তার বাঘের ছবিতে ফুটে উঠত হিংসার লোলুপতা। 
আসলে বাঘের দৈহিক ভঙ্গিকে অবলম্বন করে হিংস। ও লোঙের 
গ্রাসকেই তিনি আ্াকতেন। তাই বাস্তবিক বাঘের চেহারার সঙ্গে 
তার মিল না থাকলে, ছবির রেখায় বাঘের চরিত্রের ধাগ 
| মুদ্রিত হলো! | তার আকা মন্ত বড়ো একটা মহিষের মতো! জন্তুর 
আরুতির মধ্য প্রকৃতির একটা আদিম শক্তির চেহারা ফেন 
বেরিয়ে আসে ফাকে মাদাম গ্ভনোয়াই বলেছেন, ক্ষুধিত মোহ গ্রন্থ 
অভিশপ্ত জীব 1 সেটাকে লা দিতে গেলে হয়ত বলব, 
হিপোপটেমাস বা আর কিছুঃ কিন্তু ওটি তার নিছের তৈরি 
জিনিস। প্ররূতির গড়া জিনিস এখানে শিল্পী নকল করেন নি, 
তিনি করেছেন মনের যতো? সৃষ্টি ।” 
[ বিশ্বস্কারভী পত্রিক।, ১ম বর্ষ, ২য় সাগ্যা ) 
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রবখন্্-চিঅকলাকে আদ্ছো আমরা ঘখাযোগা মথাদা। দিই শি, এমন কি 
উপকাস করেছি । জবার ধা বুঝেছি তা সুলে ভরা। আনেক সময় মনে 
হয়। কিছু না-বোকা ভুল বাখ্যার চেছছে কামাতর | রবীশ্দ্র-চিত্রাবলী সম্পকে 
আমাদের দেশে যে-সব মালোচন! হয়েছে ভামুক্ধ যনের পরিচায়ক নয়। 
কর্ধানি ও ফ্রান্সে রবীন্দ্রচিরাবগাধ দে সমাদর হয়েছে, ভার শিছবনে ভাব" 
গদগদ আতিশযা নেই, আছে সহমমিআান্যার একশ অভাব লক্ষ্য করি 
আমাদের দেশে। 

বাংলা ভাষায় রবীন্্র-চত্র সম্পকে প্রথন গ্রস্থ গ্ীমনোরঞজন গুপ্ধের 'রিবীন্র- 
চিত্রঞলা' (প্রথম সংঙ্করণ £ ১৯৪০্রী£) ॥ অগ্ভাবন্ধি দ্বিতীর গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি 
হদিচ এ বিষয়ে প্-পার্রকায় ইদ্দান]ং বন্ধ আলোচনা হয়েছে । এর খ্বারাই 
আমাদের অন্ুৎলাহ প্রমাণিত হয়। প্রথম প্রয়াসরূপে এই গ্রন্থ অবশ্যই 
সাধুখাদের যোশা, কিন্্র এতে এমন কিছু মঙ্গবা করা হয়েছে যার সমর্থন করা 
ঘায় না। গ্রশ্থব-শ্চনায় “দবান্দ্রনাথের কলাচর্চ নামক প্রবন্ধে ও শেষ প্রবন্ধে 
শ্রীগুধু এক কথা বলেছে ন-(016৭1 15 21) 000017901995016210191- 
উঠচুদরের কলাক্চটিকে বলা যায় অপ্রবুদ্ধ হটি,_-শষ্টা, তার শ্রহির শ্রেষ্ঠত্ব সন্বদ্ধে 
সম্পূর্ণ নিপিপ্ু, অনবাহত |” 

এই অটিমত সবাংশে গ্রাহ্থ নয় | কি তত্বের বিচারে, কি ঘটনার বিচারে 
এই আিমত সমর্থন করতে পারি শা। রবীন্দ্রনাথ তার নবন্ষ্টি সম্পর্কে 
'নিলিপ্ত, অনবহিত' ছিলেল। একথা ঘখাথ লয় । কক্ষামাণ প্রবন্ধের হচনায় 
রবীন্দ্রনাথের যে পত্রাংশগুলি উদ্ধার করোঁছ তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে 
রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে শিলিপ্ধ ছিলেন না, পরস্ক বাংলা দেশে তার ছবির সমাদর 
হয় নল, আঅথঠ ইউরোপে আমে: রকায় হয়েছে, একারণে তিনি তার ছবিগুলি 
“পশ্চিমের হাতেই দান করেছিলেন । পারী, বেলিন, বাযিংহাম, হুযুইকে 
তার চিত্র-প্রদর্শনীর সাদরে তিনি বিশেষ খুশি হয়েছিলেন, সেই খুশিই নান। 
পত্রে ব্যক্ত করেছেন। 

তাছাড়া, ভিন কি এব্যাপারে মচেতন ছিলেন না? নিশ্চয়ই ছিলেন। 
11006 681811802১1 নামক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত ভাষণে € 
0৮251103 2 ঞালবামের সুচনায় যেকথা বলেছেন। ভাতে বোঝ! যায় 
শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি যে নোতুন পথে যাচ্ছেন, দে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। 
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বক্ষামাণ প্রবন্ধের প্রথমাংশে 2716 স৩91778 0121 গ্রষ্থের যে তিনটি 
মন্তব্য উদ্ধার করেছি তা থেকে প্রমাণিত হু, তিনি প্রথালিদ্ধ "ভারতীয়! 
চিত্রকলারীত্ির বিরুদ্ধে মচেতন বিজ্রোহ করেছিলেন এবং তা নিতাক্জ 
“কপ্রবুদ্ধ' ব্যাপার নম্। 

রেখার জগৎ সম্পর্কে তার যেস্পষ্ট ধারণ ছিল এবং ছাবর ক্ষেতে পূণ 
ক্বাধীনতার উপর আস্থা ছিল, তার প্রাণ আগেই উদ্ধার করেছি । শিল্পক্ষেতরে 
€217501016 1660017” আব 2170017501905 01621101% এক বাপার লয়। ডা 
চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ জানতেন | অবচেতন মনের সমুদ্রতল থেকে যার উৎপন্তি, 
ভার প্রকাশ কখনোই অবচেজন নয় । শাজি ম্বষমা সামগ্রশ্থা ববী্রানাথের 
লিখিত সাহিত্যের মূল কথা। আর অবচেতন মনের পূর্ণ স্বাধীন তার 
রেখা-ন্রগতের প্রস্থানভূমি। লেখার জগতে শিল্পী অর্থ ৪ ধ্বনির শাসনের 
অধীন, কিন্ত রেখার নিঃশক্খ জগতে অর্থ নেই, ধৰা নেই, তা অথহখন কূপকে 
প্রকাশ করে-এ্রুকথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন । ভাই রেখার জগতের এই 
গ্বাধীনতার প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ এব্যাপাবে অপ্রবুদ্ধ ছিলেন। এই মত গ্রাহ নয় 

দ্বিতীয় (যয অিমত রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্পঞ্ষে শোন। যায় তা হলো এই 
সব ছবি আ্বদমিতত মনের বাহছিক প্রকাশ মাত । এই মতের প্রবাঙ্গা মিঃ 
আচার | পরে শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায় ভার “দাহিত্াচিস্ত! গ্রন্থে এর সমর্থন 
করেছেন। এই অভিমতের মূল কথা হলো, রবীন্দ্রনাথের মনের মধো যেসব 
বাসন! দমিত হয়ে ছিল, রবীন্ত্র-সাহিতো যাব প্রকাশ ঘটে নিঃ সেগুলি চিজের 
অন্থকৃল ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। গুট়ৈষণা, অবদমিত উচ্ছা ও অস্ঠগৃি 
বাসনার প্রকাশস্থল রবীন্দ্রচিত্রাবলী। এই মত ভ্রান্ত কেননা এতে রবীন্্র- 
বাক্তিত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে । ফ্রয়েডীয় মনন্কাবিক আগোচনায় 
মানুষের যৌন-এষণাকে সকল কর্মের মৃলাধার মনে করা হয় এবং এই বাসনাকে 
অবদমিত রাখার সচেতন প্রয়াস মান্ষ করে; কিন্ত এই অবদরমিত বাসন। 
সর্ঘদাই প্রকাশের সুযোগ সন্ধান করে। 

এই একদেশদশী মত কখনোই সামগ্রিক জীবনসতোর পরিচায়ক হতে 
পারে নাঁ। যে অন্ধকার, বিশৃঙ্খগা, সামগ্রন্তহীনতা ও বৈষম্য রবীশ্ত্রচিহাবলীে 
প্রকাশিত তা অবদমিত বাসনার বহিঃপ্রকাশ কিনা, 1 ভেবে দেখ] দরকার | 
রবীন্দ্রসাহিত্যে যে শাস্তি ও সংস্থিতি, আলো ও স্ষষমার প্রকাশ, তা জীবনের 
সমগ্র আলেখ্য নয়, একথা শ্বীকার্।। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অন্ধকার, 
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টৈষমা ও বিশক্ধল। অবদমিভ বালনার প্রজাশ ! বরং একথা বলাই সঙ্গত যে, 
অবচেতন মনের সমুদ্রতল থেকে উদিত যে-সব 'ইমেন্ছ? রবীন্দ্র চিআবলীতে 
রড়েরেখাষ ধর] পড়েছে, তা স্টির-্মানবমনের ৪ জগতের আদিম যুগের 
শিল্প-রূপায়ণ। আর যে যুদূর্ভে রঙরেখার বন্ধনে এই সব ছবি ধরা পড়েছে, 
সেউ মুহুর্তে ই তা রসের শাসন, শিল্পের সংঘমকে স্বীকার করে নিয়েছে। 
ধ্রাগৈতিহাপিক জন্ধর এ শিশ্ত পৃথিবীর যে অসম্পূর্ণ প্রতিরূপ রবীন্দর-চিত্রাবলীতে 
দেখি, তা এই সত্তোর প্রমাণস্থল। ভাই একাই বলা উচিত তবে যে, অসম্পূর্ণ 
চাচা-চোরা খাপভাড। স্থষ্টিকে রবীন্্রনাথ সাতিতাক্ষেত্রের মতো সম্পূর্ণ, সভ্য 
€ শিষ়স্ত্রিত করার চেষ্টা করেন লি। রবীন্ত্র-চিত্াবলীতে যে জগৎকে পাই, 
সে জগৎ অবদমিত্ত যৌবন বাসনার জগৎ নয়, তা জগংল্টির প্রাথমিক রূপের 
গ্বতি-পরিণত শিল্পন্ধপ । এই শিল্পজপের ভ্রান্ত বিকত ব্যাখ্যার ছ্বার1 আমরা 
মহরম শিল্পপ্রতিভীর অবমাননা করতে পারিব না, নিজেদেরই হীনত। 
প্রকাশ করব । সাহিতা ও সংগীত রবীঞ্জনাথের বিরাট আনন্দান্ত্রভৃতি * 
প্রকাশের ক্ষেত্র হিসাবে যখেই বলে ভার কাছে প্রতিভাত হুম» নি বলে তিনি 
বির জগতে আশ্গপ্রকাশ করেছিলেন। 

আপত্তি উঠতে পারে যে রবীন্ত্র-চিত্রলোক ছন্দহীন, গৃঙ্খলাহীন ও 
ধাপদাড়া। সামার্জিক এ বাহিক শ্রত্খলাবোধের সংস্কারে আমরা আবদ্ধ 
বলেই এই আপত্তি । অগ্তথায় গভীরভাবে ভেবে দেখলে বোবা যাবে 
শি্পী রবীন্রনাথ চিত্রলোকের বিদ্রোহী প্রমিখীযুপ। তিনি আলোর 
সন্ধানী । সে আলো কেবল নিয়মমান1 সংস্কারবদ্ধ শিল্পের আনন্দ নয়, 
সে আলে! রঙউ-রেখার জগতে স্ব্িছাড়। পাগলের প্রলয় নৃতা। শিবের 
তাগুৰ নুতোও ছন্দ আছে, রবীন্দ্রনাথের ছবিতেও সেক্ধপ ছন্দ রয়েছে। 
ভারতভীঃ'-মার্কা শিল্পক্ষ্টির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন 
ও দ্াগ-মার1 জন্ধর্দের মতো একই খোয়াড়ে বন্দী লা হতে তরুণ শিল্পীদের 
প্ররোচনা দিয়েছিলেন, সেকথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু তার বিদ্রোহ 
শিল্পীধর্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, শিকল্পবীতির অচলায়তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । 
লেখনীর নটনলেখার রেখায় রেখায় আলেখ্য অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ । 
অর্থ ও ধ্বনির শাসন থেকে মুক্ত হয়ে রেখার জগতে রবীন্তরপ্রতিভ। 
জীবন-সায়াহছে এক লোতুন স্থ্িস্খের উল্লাসে মেতেছিলে!, ববীন্দ্রচিত্ত 
সম্পর্কে কথাই গ্রাহথ। 


রবীন্দ্রনাথের ছবি ১২৯ 


শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ রবষীন্দ্রচিত্রপ্রপঙ্গে যেশকথা। হলেছেন। তার ছারা 
কামর এই ধারণার সমর্থন পাই । তিনি বলেন, 
রবিকা'র ছবিতে ঘা আছে ভা বছু আগে থেকে হয়ে আসছে। 
যে সব রঙ নিয়েউনি কারবার করেছেন নেচারে সে সব আদ্ে। 
মাঠের ডিজ্ঞাইন, নদীর জলের ডিজ্কাইন,দেখেো, লব ছড়ানো 
আছে। রবিকাগর ছবিও এসব থেকেই হয়েছে । তাকে নতুন 
বল্ব কোল হিসেবে? সবই ছিল, লহ আছে নেচারে। 
বণ্বকা*র ছবিতে নতুন কিছু নেই, অথচ ভারা পতুন--মামার 
শ্ুপু এই আশ্চঘ ঠেকে । কেমন করে এই মাচ্ছষের হাত ঘিয়ে 
এই বয়সে এই দ্িনিস বের হোলো । অতীতের কতখানি সঞ্চয় 
ছিল ভার ভিতরে । অতি গভীর অস্থরের উদ্বা ও তাপে এই 
রং ন্ুপ সমন্তই যেন প্রক্কত্বির থেলাঘরের লুকোনো সামগ্রী হঠাৎ 
আবিষ্কারের আনন্দ দিয়ে নিমিত 5 ফেটে বেরিয়েছে, কূপ পেয়েছে। 
এই যে একটা *91০27ঘ0 বাপার-াএ থেকে শিখতে পারবে লা, 
হবে না তা। ভল্কানিক ইরাপ্শনের মতো। এই একটা একট? 
দ্রিনিস হয়ে গেছে । এ থেকে আর পণ্ডিতেরা কোনে। আইন 
বের করে যে কাছে লাগাতে পারবে আধার তা মনে হয় ন1। 
ভেবে দেখো, এভ রং, এত রেখঠ এত ভাব সঞ্চিত ছিল অন্তরের 
গুহায় যা সাহিত্যে কুলোলে! না, গানে হোলো নাাশেষে ছবিতেও 
ফুটে বের হতে ভোলোতবে ঠানা। 
[ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৬৪৯ ] 
তৃতীয় যে অভিমত প্রচলিত আছে, ভা হলো রবীন্দ্রনাথের ছবি-আআকা 
অম্পর্কে কোনে! ধারপা ছিল না, হঠাৎই একদা তিনি খেয়ালের বশে 
এলোমেলো ছবি স্মাকলেন। এই মতের নির্গলিতার্থ--ছবিতে 
রবীন্দ্রনাথের অশিক্ষিত-পটুহ্ব ছিল। এই বক্র সন্তব্যে রবি-প্রতিভার 
অপমান করা হয়, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই । এই অভিমতের প্রবক1 শ্ুযুত 
যামিনী রায় ও শ্রীযুক্ত বিষু দে। ১৩৫৮ বঙ্গাকের "সাহিত্যপত্রে' যুক্ত 
রায়ের, ও জা ১৬৬৭ বঙ্গাব্দের “বনুধারা পত্রিকায় শ্রবুক্ত দে-র প্রবন্ধে 
এই অভিমত প্রচারিত হয়েছে । শেষোক্ত পত্রিকা যুক্ত যামিনী বাসের 
রবীন্দ্রকথা” প্রবস্ধে শ্রীযুক্ত দে লিখেছেন, "সেই প্রবন্ধে [ ১৩৫৮, সাহিভাপতে' 
ঞী 


১৩০ রবীন্র-সদক্ষ। 


প্রকাশিত ] যামিনীবাবু ধলেন, রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে ভারি একট? 
অদ্ভুত ব্যাপার হযেছে । ভার শিল্প-ইতিহাসের মধাবতী গুলি সন্ক্কে 
অডিআত] নেই । "আমার মতে গত ছু শ' বছর ধরে, রাজপুত 
আমল থেকে আজ পধ্য, আমাদের দেশের ছবিতে যে অছাব বেড়ে 
চলেছিল, রবীজ্রনাথ সেই ক্মভাবের বিকুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে চান £ 
ছবির জন্ত খোঁজেন পঙেজ শিররাড়া। ভার প্রতিবাদ গোটা শৌখিন 
ভারতীয় শিল্প, প্রাচাশিয্পবাদ সবের বিরুদ্ধে ।” 

এই অভিমতে ছুটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে । পসৌধ্ীন ভারতীয় 
শি, প্রাচাশিবাদ? বলতে ঠিক কী বোঝায়, ত। শ্রীপুক্ত রায় বলেন নি। 
এই 'জেবেলেই আপত্তি আছে । সতেজ শিরাড়া' বলতে তিনি ছন্দ 
ধাঠনের জোর'কেই বুঝিছ্বেছেন । ভারতীয় শিল্পে 'ছন্দ গঠনের জোর' ছিল 
নাএই মত গ্রাহা নয়। সংস্কারাহগত্য ও প্রথান্করণের ফঙ্পে "ভারতীয় 
শিল্পরীতি প্রেরণা-নিঃশেধষিত হয়ে গেছিল, অবনীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ এরই 
বিরুদ্ধে । রবীন্দ্রনাথ এই পথ বর্জন করেছেন, কিন্তু তিনি ছবিতে 
স্ষ্টির যে প্রাথমিক রূপটিকে রঙে রেখায় মুক্তি দিয়েছেন, তার উল্লেখ 
এই অভিমতে নেই । ৪ 

তা ছাড়া, 'শিল-ইতিহাসের মধ্যবতী ত্যরগুলি” সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
অভিজ্ঞতা ছিল না--এই মন্তবাটি পরীক্ষাযোগ্য | 

এই অভিমত্তের অর্থ শিল্পক্ষেতহে রবীন্দ্রনাথের অশিক্ষিত্ব-পট এই 
অভিযোগের শ্বীকৃতি। এবং তার অর্থ রবি-প্রতিভা সম্পর্কে নীচু 
ধারণার পোষকতা । 

চিত্রাস্বনের ক্ষেত্রে বছুদিনেব সহত্র শিক্ষা আয়া ও সাধনার 
প্রয়োজনীকতা অবশ্থন্বীকাধ। রবীন্দ্রনাথের কিসে শিক্ষা ছিলনা? ছিল, 
বড়ে রেখাক্স বূপের ছন্বময়তাকে প্রকাশের জন্ত অত্যাবশ্তক প্রাথমিক 
সাধনা তীয় ছিল। রবীন্ত্র-প্রভিভী কোলে ক্ষেত্রেই আকশ্মিকভাবে 
একদিন উর্বশীর মতো “বৃস্হীন আপনাতে আপনি বিকশিত" হয় নি। রবি- 
প্রতিভার পিছনে নিরলম পরিশ্রম, বার্থতা, আরাস* আংশিক সাফল্য, 
পুনরপি আয্মাম ও তারপরে পরিপূর্ণ সাফল্োর স্যরগুলি সফল ক্ষেত্রেই 
লক্ষ্য কয়া যায়। কি গঞ্ধে, কি কবিতায়, কি নাটকে, কি গানে এই 
গয়খুলি বর্তমান ; ছবির ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে। 


রবীজনাখের ছবি ১৬9 


পঁচিশ বছর থেকে সাতযষ্্রি বছর বমস পথ রধীক্্নাথ ছবি খ্রাকার 
নান! প্রয়াস করেছেন, ছার প্রমাণ ভার পঞজজাবলীতে ও পাওুলিপিতে 
রয়েছে । বহুদিন ধরে নিজের লেখার কাটাহুটির উপরেই কলম চালিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের পক্ষে রেখাকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল, শেষে রঙের বাবহার 
করেছেন নানা পরীক্ষার মাধ্যমে । আর অভিনেতা, প্রযোজক ও নৃত্তানাটা- 
গীতিনাউ্য রচছিত? রবীজ্জনাথ কি মঞ্চে ছবির প্রতিভাপ খুজে পান নি? 

এই বক্তবোর সমথনে কয়েকটি বিবরণ এখানে উদ্ধার করছি। 

(ক) “মনে পড়ে দুপুরবেলায় জাজিম-বিছানো। কোণের ঘরে একট। ছবি 
আকার খাতা লইয্বা ছবি আ্বাকিতোছ। সেষে চিত্রকলার কঠোর সাধনা, 
তাহা নহে-্পসে কেবল ছার আকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন যনে খেলা 
কর11” [ “জীবনশ্বৃতি ১৬১৯ বঙ্গাজ। ] 

(খ) “এ চিন্রবিদ্যা বলে একটা বিছ্বা আছেঃ তার প্রতিও আমি মধ? 
হতাশ প্রণয়ের লুক দৃষ্িপাত করে থাকি।” [ “ছিন্ুপত্র+ ১৩০৯ বঙ্গাে 
ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রাংশ | 

(গ) পশুনে আশ্চর্য হবেন, একপানা 91161017১০০ লিয়ে বসে বসে ছবি 
ভ্বাকচি |” খৃ আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থুকে লেখা পরাংশ, ১ আশ্বিন ১৪৭৭ ] 

(ঘ) "আমার এখনকার সর্বপ্রধান দৈনিক খবর তচ্ছে ছবি খ্রাক!। 
রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে । ** আমি হে"সব 
ছবি আকার চেষ্টা করি, ভান্তে ** রেখার আমেন্ত প্রপমে দেখা দেয় 
কলমের মুখে। তার পরে যতই আকার ধারণ করে, ততই সেট পৌদ্ছতে 
ধাকে মাথায়। এই রূপস্থির বিশ্বে মন মেতে ওঠে |”? [ শ্রযুকা নিল” 
কুমারী মহলানবিশকে লেখা পত্রাংশ, ২১ কাতিক ১৪৩৫ ] 

এই সমস্থ মন্তুবয থেকে একখা স্বতঃই প্রমাপিত ভয় যে রবীন্দ্রনাথ আগ্মীবন 
ভিএউ্রবিধটার সাধন! করেছেন । ফললাভ করেছেন লন্তরে উপনীত হয়ে। 
এছাড়া 'লেখল? (১৬৩৪ ॥ ১৯২৭1, 'খাপছাড়া (১৩৪৩ ॥ ১০৩৭), “সে? 
? ১৫৪3 & ১৯৩৭ )--এই তিনটি গ্রন্থে রড ও রেখার ব্যবহার কৰি 
করেছেন । ১৯২৭ থেকে ১৯৩* প্রষ্ঠাকের মধ্যে দ্দক্ষিত ছু হাজারের বেশি 
ছবির যাত্র কয়েকটি নির্যাচিত ছবি “চিত্রজিপি [১] (১০৪০) ও 01885110 
2 (১৯৪১) নামক ছুটি আল্বামে সংগৃহীত হয়েছে । আক্ষর-্লিখন- 
শিল্পের (09111818715) খেয়ালী চর্চার যধা দিয়ে রবীন্নাধ রেখার সবলত1, 
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স্যর, ক্ষিপ্রাতা। কোমলতা, পরিচ্ছন্নতা, সৌকুমাধ গায় করেন, তারপর 
বু নিয়ে খেলতে স্ক্ক করেন এবং তার ফলে আমর] পেলাম ববীন্তর-চিআবলী। 


(৩ || 
এইবার রবীন্-অদ্কিত আলেখ্দর্শনে প্রবাহ হয়া যাক। স্ুচলাতেই 
ববীন্দরনাধের একটি বক্তবা উদ্ধার করি-- 
প্যথন বি তআকতে শুরু করি, আমার একট] পরিবর্তন দেখলুম | 
দেখলুম গানের ডালে, পাতায় নানা রকম অদ্দুত্ত জীব-জস্তর মুতি। 
আগে তাদেখিনি। আগে দেখেছি, বসন্ত এল, ডালে-ডালে ফুল 
ফুটল--এই সব। এ একেবারে নৃতন ধরণের দেখা । কিন্তু এই 
রিয়ালিড্টিক মৃত্তি কে দেখালে 1 আট দেখালে । সে বললে, এ 
অন্তরকে দেখাতে । এই ঘে দেখার সম্পদ, এ চারি দিকে বিস্তার 
করে এলেছে মানুষ | কেন বলে ওঠোশশবা | সুন্দর বপে নয়, 
দেখবার বলেই। এইটে হচ্ছে আমাদের আর্ট । দৃষ্টির ভাগার 
পূর্ণ করে দিচ্ছে । যাদেখে নি, ভাকে যখন দেখেঅবাক হয়ে 
যায়। এই জন্বেই তো? প্রত্যক্ষ দেখার এত আনন্দ | 'এই যে দেখা, 
এ-হচ্ছে ছবির দেখা ।” 
কপ উদ্দেশ্বা কূপদর্শন, আর কিছুই নয়। কপদর্শনের এই যোহাপগ্রন 
চোখে ন। লাগাতে পারলে চিত্রলোকে রূপাবিষ্কারের আনন্দ আমর? পাবো না, 
এই সতর্কবাণী স্থরণে রেখেই রবীন্দ্র-চিত্রাবলী দেখি । অর্থ ও ধ্বনির শাসন 
থেকে মুক্ত হয়েই এই আলেখ্যদর্শন করা যায়, রঙ ও রেখার স্বত্তস্ জগতের 
প্রতি সহান্কৃতিশীল হলেই একে উপভোগ কর] যায়। 
রবীন্দ্রনাথের ছবি আকার প্রকরণ সম্পর্কে প্রতাক্ষদর্শারা যা বলেছেন, ৩1 
থেকে এই প্রতিভার নোতুন পরিচয় পাই । ছবি আ্রীকার জন্য যে কোনে 
কাগজ হলেই তার চলে যেহো।। এবিষয়ে তার কোনে! পক্ষপাতিত্ব ছিল 
না। লব রকমের রঙ ও কালি তিনি বাবার করেছেন। নানা রঙের 
ফুলের পাপড়ি নিঙড়ে রঙ বের করে তা দিয়ে তিনি ছবি একেছেন। 
ত্বালমোড়া বাশকালে কুমাযুনের দেশী রঙ নিয়েও কাজ করেছেন । ছবির 
উজ্দলা বৃদ্ধির জন্ত রবীন্দ্রনাথ নারিকেলের তেল, সরিষার তেল ব্যবহার 
কারেছেন। 


রবীআনাথের ছবি ১৩৬ 


এফাসনে বসে অতি জল্ল »ময়ের মধ্যে এক একখানা ছবি তিনি একে 
শ্ষে করতেনস্খুব বেশি হোলে সময় লাগত এক ঘণ্টা । তুলি বা কলমের 
অকম্পিত শ্ষিপ্র টানের পর টানে অন্কনকর্ম এগিয়ে যেতো । বস্ব-বিক্তাসে 
শিল্পী নিতুলি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। অনেক সময় তুলির এক টানেই 
একট ছবি শেষ করেছেন। 

কম্পোজিশনে তার অসাধারণ দ্ক্ষত1 ছিল। রেখ! ও রও-ছুয়ের 
বাবহারেই শিল্পী দুঃসাহসিক টদপুণা দেখিয়েছেন । ছবিগলির ধঁফগাকে? 
অসাধারণ দুতা এসেছে ক্ষিপ্র গভীর রেখার টানে । প্রধানত কলম দিয়েই 
তিনি রেখা একেছেন। চবিতে রঙ দিয়ে তাক] অংশকে কাজো কালির 
মোটা মোটা সুম্পষ্ট রেখ] টেনে পুথক করে নিয়ে সেই খাল জমতে 
রেখার পর রেখা টেনে সেটাকে তিনি ভরিছে ভুলেছেন। সবটা মিলিয়ে 
'আলম্কারক নকৃশা। 

আর রডের ব্যবহারে শিল্পীর আশ্চধ নৈপুপ্য দেখে চি্সমালোচকের দল 
বিস্মিত হয়েছেন । বেশির ভাগ ক্ষেতে শিল্পী গা রুউ ব্যবহ্থার করেছেন। 
রত্রাভ। পিলাভ, পীতাভ, হরিড্রাভ রঙের বাবহার করা হয়েছে কালো পউ- 
ভূমতে। রঙঃব্যবহারের আশ্চধ কৌশলে বৈপরীতোর এফেক্ট চমৎকার ফুটে 
উঠেছে । ঘনগভীর রঙের পটভূমিতে হলুদ বা পাটকিলে রঙে আলোর আভাদ 
ফোটানো হয়েছে । ফলে মৃদু আলোয় ছবির অবরব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 

রঙের মধ্যে শিল্পী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন জল-রড। খুব 
গাঢ় রঙের প্রজেপ বাবহারে তার আগ্রহ ছিল। ছবি জ্ডাকার সময় শিল্পী 
রবীন্দ্রনাথের মন এত ভ্রু চলতে, অঙ্বনপ্রেরণা এত তীব্র হয়ে উঠতো থে 
তার হাতের কলম বা তৃলি তাঁর মনেয সঙ্গে পাজা দিয়ে চলতে পারতো না। 
কলম বা তুলির ফচ্ছ-ব্যবহারের মধ্য থেকেই শিল্পীর আবচেতন মনের 
ভাণ্ডারের কোলো কূপ তার চেতন মনে ভেসে উঠতো এবং সে মৃছুক্ছে ই 
তাকে রড়ে-রেখায় ধরে না ফেল পধস্ত তিনি হ্বত্তি পেতেন না। শযুক 
ন্ধলাল বন, প্রীযুক মুকুল দে, প্রীধুক্কা প্রতিমা ঠাকুর ও প্রীযুকা রাণী চদ্দের 
সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, শিল্প) খুব দ্রুত ছবি আকতেন। 

এখানে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য নেওয়া যায়। তিনি বলছেন 

“্ভুবিতে আহার একটা বেশ মন্তা ্দপাছে। আমি তে! ছবিতে 
একই বারে রং দ্বিই না। আগে পেন্সিল দিয়ে ঘষে ঘষে একটা রং 
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তর করি মালানসই করে, তারপরে তার উপরে রং চাপাই। 
তাতে করে ত কিস্প্রংট! বেশ একটু জোরালো! হয় 1.*” আমার 
হচ্ছে--যা উচ্ছে তাই । কাগজ রং নিয়ে যা যনে হেলি, তাই 
জ্াকলুষ, মনের সঙ্গে রং তৃপি নিয়ে খেলা খেললুম। সেই হচ্ছে 
আমার ছবি 1..." আমার ছবি যখন বেশ অন্দর হয়, মানে লবাই 
যখন বলে--'বেশ হন্দর হয়েছে”, তধনি আমি তা নই করে দিই । 
খানিক কাপি ঢেলে দিই বা এলোমেলো আচড় কাটি । যখন 
ছবিট। নষ্ট হে যায়, তখন তাকে আবার উদ্ধার করি। এমনি 
করে ভার একটা কূপ বেব হয়| আমি মানুষের জীবনটাও এমনি 
করেই দেখি। মানুষ যখন একবার ঘ1 খায় বা! পড়ে যায়-একট! 
কিছু সাংঘাতি ক ঘটে, তার পরে মানুষ যখন শিদ্দেকে ফিরে তৈরি 
করে, তখনই ভার একট! পত্ভিকার কূপ হয়।ঃ 
সপ আলাপচারা রবন্্রনাথ'--শ্রীমুকা! রাণী চন্দ, দিনলিপি ১১৭৩৯ ] 


এ তো হলো ছবির আঙ্িক-প্রকরণের কথ1। কিন্তু রবীন্দ্র-চিত্রাবলীর 
বক্তহা কি? ছবির নামকি? ছবির উদ্দেশ্য কি? | 

এই প্রশ্নের জবাবে শিল্পী নিজেই বলেছেন, 

"ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বপি, আম 
ফোনে বিষয় ভেবে আকি নে-দৈবক্রমে একটা কোনো অভ্ঞাতকুলশীল 
চেহারা চলতি কমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে |" জানি, পের সঙ্গে নাম 
জুড়ে নাদিলে পরিচয় সন্ধে আরাম বোধ হয় না। 

তাই আমার প্রস্তাব এই, ধারা ছবি দেখবেন বা নেবেন, তার! 
অনামীকে নিজেরাই নাম দাল কঞ্চন 1. .*জপন্থই পর্বস্ত আমার কাজ, তার 
পরে নামবুষ্টি অপরের ।* 

স্প্‌ রামানন্দ চট্োপাধ্যান়কে লিখিত পত্রাংশ, ২ পৌষ ১৩৩৮ ] 
শিল্পী রবীন্দ্রনাধ আরো! বলেছেন, ছবির কাঙ্জ প্রকাশ করণ, ব্যাখা। করা 
নয় ।--. 
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অতএব রবীন্দ্র-চিন্রলোকের পরি5য় শিল্পীর কাছে দাবি ফরলে আমাদের 
ব্যর্থ হতে হবে। পূর্বে যে সত্তর্কবাণী স্মরণ করেছি, তা পুনর্বার শ্মরণ করে 
আলেখ্দর্শন করা যক। রূপের উদ্দেস্ট কূপ দন, আর কিছুই নয়। (৮6 
21075101710 51816021706 01 তিন 0105 910221658৩৩, 
“716 1৬1621178 01 2৯10) 1 

(বিষয়বস্থর দিক থেকে রবীন্দ্র-চিক্রাবলীতুক ভিন ভাগে ভাগ করা যা 
€১ যাচষের প্রতিকত্িত (২) জীবজ্গন্থব ইবি। (৩) প্রাকৃতিক দুষ্। 
মোটি ছর্বর সংখা প্রায় আড়াই হাঙ্গাব, এ মধ্যে দেডহাঞ্জারের বেশ 
ছবি মানুষের প্রতিকণ্ড। 

ছবিগ্রলির বেস্তারিভ আলোচনা করেছেন ইাদুকা প্রতিমা দেবী, 
বিশ্বভারতী প্ভ্তকার ১ম বর) ২য় সগযায় (ভাছ, ১৬৪৯ বঙ্গা্খ )। 

ববীন্ত্র-চিপ্ুলোকে প্রবেশ করলে দমনে হর এ বেন স্বপ্পের জগৎ-াটনন্ 
এ দিয়ে তাথেরা। ঘন গন্ধীর বউ, কালো পটভূমি ও মহ আলোর 
আভাসে এই ভরবির জগৎ আমাদের যেন হুটরর আধিঘ যুগে পৌছে দেয় । 

লি লিপি 1১]-এর ছুটি ছবি (দন-মাদিম পৃথিবীতে বিশ্মসভরা দৃষ্টি 
“বয়ে মাতষের আবির্ভাব । পেন ও কালা জল রঙে বাবহারে এ ছবি 
ছুটি অ-নাধারণ বলে প্রতিভাত হহ। একটিতে প্রকাণ্ড খ্রচণ্ত মাংসের 
স্মগ হিংস্র পনর পিঠের উপর বাইবেল-করিত অন্ধকারে দাড়িয়ে আছে শু 
তল্গ মানুষ, অপরটিতে “অশীম শূন্যে এক! । অবাককগক্ষু দ্র রহম্য দেখা, 
স্প্স্তির উদ্বাকালে নিঃসঙ্গ মানুহ । মনে হথ যেন কত দুরের সে ক্গৎ -» 
আমাদের সভাতার পর্ব থেকে কত লক্ষ বংসর পন্ডন্ধতী। আ্াকাঙ্জগোকা 
জটিল রেখাঞ্জাল, অলযত্তল বন্ধুর পশ্চাৎপউ, অনমানিশ! ভেদ করে আলোর 
আবিভাবের ক্ষীণ গ্র্াস-সবটা মিলিয়ে প্রাটগতিহাসিক আতাঁতের ছবি । 
এছ্রিতে যে দৃষ্টি প্রকাশিত, লে শিলনৃষ্ট বন্ধ গভীরে বস্বর সু্টির মৃগে 
উপনীত হয়েছে । 

আলো-অন্ধকারের বৈপরীত্ে এক রহশ্তংলাকের হি হয়েছে রবীন্্র- 
চিত্রলোকে | মলে হয় একটা অশেষ শক্তিপালী করনাধৃহী রেখা 9 বের 
জালে আন্ুপ্রকাশ করেছে এবং লকল প্রতাক্ষের গভীরে পিষে পৌচেছে। 

এই নবচেয়ে ভালো বোঝা ঘায় পশ্ুপাখীর ছবিগুলিতে। প্রাগৈতিহাসিক 
অন্ত, হ্বপপেদেখা ভমস্ক্ন প্রাণী আদাদের বর্তনান খেক আশুনারিত করে 


১৩% রবীন্দ্র-সমীক্ষা 


নিয়ে ফায অতীত কালে। আদিম টির আদর্শে শ্বাকা এই ছবিগ্ুলিতে 
প্রানীজীবলের গভীরতর দিকের গঢ় অন্ন্ভৃতি শ্ল্পী আমত করেছেন বলে মনে 
হয় / এ যেন কল্পলোকের অহেতুক সৃহি। বাস্ছবে মিল নেই, অথচ এর 
মধ্যে আভান্করীণ সামঞ্শ্া ও ছন্দসুষমার অভাব নেই । এই জস্কর দেহের 
চেহারার আড়ালে যে ভাবের চেহারা আছে, শিল্পী সেই চেহারাই রেখা 
বন্দী করতে চেয়েছেন । ফলে এইসব জন্ধর প্রারতিক অন্তরুতি শিল্পী করেন 
নিঃ লোতন রূপে তাদের রচনা করেছেন । “চিত্রলিপি [১)]৮এর কয়েকটি ছবি 
সর 0110911)1 2-এর ৪, ১১১ ১৩ সংথাক ছবিগ্তলি এর পরিচয়স্থল। 

যে-সব প্রারুতিক দুশ্ু শিল্পী একেছেন, সেগুলি ধর! পড়েছে শিলীর 
দুটির বাধায়নে-বিশ্বনষ্টির ললিঙকলা নয়, অসুন্দর প্রকৃতিকে তিনি প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন। স্বন্দর ও আটকে এক বলে মেনে নিতে চিত্রশিল্পী রবীন্্র- 
নাখেষ আপত্তি ছিল, তাই অবচেতন মনের সমুদ্রতল থেকে উত্থিত অস্ুন্দরের 
মিছিলকে শিল্পী সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিলেন | পপ্রাস্তিক? ও 'রোগশযায়? 
কাবো এর সামান্যতম ইশারা পাই, এই সব ছবিতে তা স্পষ্ট-উচ্চারিত। 

মাতষের গ্রতিরুতি অঙ্কনে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি মনোযোগ 
দিয়েছেন। *চিত্রলিপি [১] 01105911912 আযল্বামে ও এসে “খাপছাড়া' 
গ্রন্থে নানা মুখ, মুখোশ ও মুখভ্গর দেখা পাই । মানবমলের নান? ভাব 
ও বিকার এই লব ছবিতে ধরা পড়েছে । কোনোটা হাসি-হাপি ভাবঃ 
কোনোটা রহশ্ুপূর্ণত কোলোটায় শিশুর সারলা, কোনোট] কুৎসিত বিকুত 
মুখ্ডজি, কফোনোটাতে বক্র-কুটিল চাহনি, কোনোটায় নিষ্ঠুর অবিশ্বাসী 
চাহনি । শ্রী প্রত্যা দেবী যথার্থই বলেছেন, “এদের দিকে তাকালে 
মনে হয় যেন কত জানা লোকের মুখের ছায়া দেখতে পাই, হঠাৎ যেন 
বন্ুকালের বিশ্বত মানুষের চেহার! ও চরিত্রগুলো মনের মধ্যে ভেসে ওঠে ॥ 
এইসব মুখগুলির মধ্যে যেন তাদের সত্তার গভীর সংঘাত ফুটে বেরিয়েছে। 
তারা যেন মনোজগতের এক একটি নীহারিক1। যে-সব মানসিক গতি 
নিজের কাছেও অজানণ, অথচ জবচেতন চিত্বলোকে ঘা কখনো ভেসে উঠছে, 
কখনো বা মিলিয়ে যাচ্ছে, সেইসব কল্পনাগ্রবণ মনের রহন্তপূর্ণ বিশেষত্ব 
ছবির মুখের রেখাতে যেন জীবন্ত রূপ নিয়েছে। তারা আঙ্গিকের বাধাধর। 
নিয়ম যানে নি হক্েই তাদের প্রকাশভঙ্গি এত জোরালো এবং গতি এত 
অবাধ ।”-৮[ বিশ্বভারতী পত্তিকাঁ, ১ম বর্ষ, ২য় সংখা] 


রবীজ্নাথের ছি ১৩% 


*001081121 27-এর ৭১ ৮৮ ৯ সংখ্যক ছবিগুলি এর উদাহরণস্থল। 
এই আযাল্বামের ১৪ সংখাক ছুবিটি কবির নিজের মুখের স্টাড়ি। 
নানা দিক দিয়েই এটি বিশেষ গুরুতপূর্ণ। অবচেতন মনের বিশৃঙ্খল কূপের 
চিত্রকর যিনি তীর এই স্টাডিতে রঙের বাবহারে, চোখের দৃইিতে, মৃখমগ্ুলের 
«আউট-লাইনে এক সংক্ষক অবরুদ্ধ রপজোকের দেখ] পাই | হলদে, সবুজ, 
পাটকিলে রঙের প্রলেপে ও জটিল বেখাজাল আকাঁখ পটভূমিতে অবকদ্ধ 
কূপলোকের নিঃশব্দ সংগ্রাম মুর্তভ হয়ে উঠেছে । ছবির হ্াদিকের পটভূমিতে 
পাটবিলে রঙের ব্যবহারে অন্ধকারলাকের এবং ডানদিকে হলুদ রঙের 
গাঢ় উজ্জল প্রলেপে আলোর আভাল পাই ॥ আলোক এ অন্ধকারের 
বৈপরীত্যের মাঝে শির হবু মৃখ্ম গলে যে প্রতিজ্ঞা, নয়নে যে তীক্ষ দি 
এবং সেই সঙ্গে খানিকটব বিষাদের ভাব ফুটে উঠেছে। ভা গভীরভাবে দর্শক- 
চিত্তে মুদ্রিত হয়ে যায়। 
আর তখনি রবীন্দ্রচিত্রলোক্ের দশক উপল করে যে, সে এক মহান 
প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পীর জগতে এসেছে, সে ভালো-মন্দ মেশানোও রত 
অহথরের ছন্দে নিয়ত উত্তেজিত | চেঙনলোকির অস্থরাতুল অবচেতন মনের 
সমুদ্রতলোধিত নান] ভাবনার রুপেব মির্ছিল বিযুগ দশকের দুটিপথে দেখা 
দেয়। সে মিছিলের রূপকার রবন্দ্রনাথ | ভিনি অথহীন-ধণনিহীন রেখার 
জগতের আবেদনে সাড়া দিয়ে বলেন, ? 
“অব্যক আছিপি যবে 
বিশ্বের বিচিত্র কূপ চলেছিল নানা কলরবে 
নান ছন্দে লয়ে সক্ধনে প্রলয়ে। 
অপেক্ষা করিয়াতিলি শন্বে শন্যে, কবে কোন্‌ গুলি 
নিংশক ক্রন্দন তোর শুনি 
সীমায় বাধিবে তোরে সাদার কালোয় ধ্রাধারে আধারে । 
পথে আমি চলেছিল । তোর আবেদন করিল ভেদল 
নান্তিত্ের মতাঅস্থরাল, 
পরশিল মোর ভাল চুপে চুপে অধন্ফুট স্বপ্রামুতি্ধপে | 
অমূত্ত সাগরতীরে রেখার আজেখ্য-লোকে আনিয়াছি হোকে 6 


[ পরিশেষ ] 


“ছিম্বপত্রাবলী'র রবীন্দ্রনাথ 


“ছিন্রপত' বাংলা সাহিত্যে নিপ্রস্থ মূলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে! এই 
পত্রগুচ্ছ স্বাদবৈচিত্ো গন্ভসৌন্দধে কবিমানসের অন্তরঙ্গ সত্য পরিচ্-প্রকাশে 
মূলাবান। 

গছিন্্পত্রের আলোচনা যখন করেন্ছি [ জুইবা-বর্তমান লেখকের 
'রধীন্র-ম্নীষা গ্রন্থের অন্থতুক্তি 'মামিয়েলের জর্নাল' ও “রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র" 
প্রবন্ধ) তপন আঅতপ্ত মনে একথা ভেবেছি, পত্রলেখকের নিম সম্পাদন! 
থেকে “ছিন্নপত্কে কি রক্ষা করণ ঘেত ন1? 

সে-আলোচনায় বলেছি, “ছিন্নপত্রে'র প্রধান যৃল্য এইখানে যে, তা 
ববীন্দ্রমানসের অন্তরঙ্গ পরিচয়টিকে উদ্বাটিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ, বাক্তিগত 
বাপারে এ শিল্পহ্হি প্রসঙ্গে সহজে কিছু বলতে চাইতেন না, এবকথ। 
রবীন্্রান্থরাগীর অজানা নয়। শিল্পন্থতির রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে যে সাজধর 
আছে, ভার পট সরিয়ে ফেলে উৎস বা' প্রাথমিক উপার্ধানের পরিচয় দিতে 
রবীন্দ্রনাথের ছিল একান্ত অনীহ।। কাবোর মধ্যেই কবির শ্রেষ্ঠ পরিচগ্ব 
আীবনচরিত্ে। বাইরের ঘটনাম কবিপরিচয়সন্ধান মৃঢ়ত।--এই ছিল তার 
অভিমত। কবিজীবনে যেটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব-তরুণ যৌবনের 
কবির জীবনের পচিশ থেকে চজিশ ব্সর বয়সের পর্ব--সেটির কথা 
রবীন্দ্রনাথ বলতে চান নি। “জীবনস্বতি” কবি রচনা] করেছেন পঞ্চাশে 
উপনীত হয়ে, কিন্তু জীবনের প্রথম পঁচিশ বংলরের কথ বলেই তিনি লেখনীর 
মুখ চেপে ধরেছেন, যৌবনের সিংহগ্ধারে পাঠককে পৌজে দিয়ে সরে গেছেন । 
কবির এই আকস্মিক অন্তর্ধানে পাঠক হত বিশ্মিত হয়, তার ঠেষে বেশি হম 
তাদের আপশোষ। “কড়ি ও কোমলে'র রচয়িতা যে তরুণ যুবক কবি, 
তর ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ জীবনের কোনো কথাই রবীন্দ্রনাথ কবুল করেন নি। 
বায়রপ বা! গোটের পত্রাবলী ও আত্মজীবনীতে যে অন্তরঙ্গ গোপন কাহিনী 
উদ্ঘাটিত্ত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তা কিছুই বলেন নি। “জীবনস্বতি'তে বা 
অনুদ্ঘ!টিত, 'ছিন্নপত্রে' তা উদ্বাটিত হয়েছে । পঁচশ থেকে চৌত্রিশ বৎসর 
বসের ববীম্রমাথের অন্তরক্গ পরিচয় এখানে ছড়িয়ে আছে। নেধিক থেকে 


ক্ছষ্নপক্াবলীর রুবীজ্ুনাথ ১৪৬৪ 


“ছিন্পপত্রের একটি অনস্ঠপাধারণ গুরুত্ব আছে। কাবো যা অসম্পূর্ণ, 
আভাসে-ইঙগিতে ব্যক্ত, তা এখানে সম্পৃকিপে বাক্ত হয়েছে। “ছিন্নপত্রে' 
এমন অনেক ইঙ্গিত আছে যা থেকে মধাযৌবনে উপনীত রবীন্্রনাথের মুখে 
অলেক কনফেশ্ুন শোনা যাযঘা আর কোথা৪ শোনা হায় না।" অবশ্য 
“ছিন্রপত্র? গ্রন্থাকারে প্রকাশকাজে রবীন্দ্রনাথ নির্ধমহাবে অনেক কাটছাট 
করেছেন আমার আক্ষেপ সেখানেই । 

এতদিনে 'ছিম্ুপ্্াবলী প্রক্কাশে দে আক্ষেপ বহুল পরিমাণে মিটেছে। 
“ছিকপত্রা প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গানে (১৯১২ গ্রাইাজে )। ১৩৬৭ ব্জাষে 
( ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ) হিন্বপত্রাবলী' সংকলিত এ প্রকাশিত হলো। 
“ছিয়ুপত্রাবলী”র 'গ্রন্থপবিচয়ে সম্পাদক বলেছেন-শ১৮০৭ মেপ্টেঘর হইতে 
১৮৭৫ টিসেপ্ছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভউাহার হ্রতুষ্পুরা ইন্দিজাদেবীকে যে 
চিঠিগুলি লেখেন ভাহারই কতকগুপে (সংখা ১৪৫) ১৩১৯ বজাকে 
€ছিস্পত্র' গ্রন্থে অংশতং সংকলিত তয়। পৃধাক্ত আট বহংলর কয় মাসের 
প্রায় অধিকাংশ চির সারাংশ ছুটি বাবানে! খাতায় স্বহন্থছে নকল করিয়া 
ইন্দিরাদেবী রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেল? রবীগ্রনাথ বহু চিঠি পূরাপুরি 
আর বছ চিঠির বহু অংশ পুনশ্চ বর্জন করিয়া, প্রয়োজনমত ভাষা ও 
ভাব-গতত সংস্কার করিয়া, সবলাধারধের পাঠেপিঘোর্ধা করিঘা কতকট। 
“সাহিত্যিক আকার দেন-্ইহাই দিন্পর সংকলনেহ সংক্ষিগ ইতিহাল। 
****ইন্দিরাদেবীর পৃবোক খাতা ছুটিতে রবীন্দ্রনাথের যঙগুলি চিঠি 
মূলতঃ যে ভাবে পার্ডয়া যা বর্তমান গ্রন্থ তাহারই সম্পূর্ন সংকলন । 
এজন ইহাতে ছিন্নপত্রে বঞ্জিত বছ চিঠি মাছে ( সংখ্যার ছিলাবে ইন্দিরা” 
দেবীকে লেখা ১৭৭টি অণ্তরিকু চিঠি আছে) আর বন্ত চিটির বন্ধ আংশ, 
পূর্বে যাহা বঞ্জিত ছিল, তাহা সংকলন করা হইছে)” 

বর্তমান “ছিন্তপত্রাবলী” সংকলনে পর্বের ১৪হটি পরের পুর্ণতর পাঠ 
ও নোতুন ১৯৭টি পত্রের অসংক্ষেপিত পূর্ন পাঠ পাওগা হার । শ্ভাবতই 
আমাদের বক্তব্য এই নোতুন পত্রগুচ্ছ ৪ পৃবের পরশুচ্ছের পূর্ণতর পাঠের 
আলোচনায় লীম্ববন্ধ থাকবে। 

8২ ॥ 

ছিন্পপত্রাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এর আন্বাধাযনানতা | বন্গিত অংশগুপির 

পুনধোজনায় উপভোগ্যতা বেড়েছে! আর নোতুন সংযোঞ্িত পত্রপ্নলিত্তে 


১৪৯ রবাজু-সমীক্ষা। 


খরোয়। পরিবেশে রবজদাথকে আরো অন্তরঙ্গকপে পাই । এই পরিচন্ 
ছিন্পপত্রে ছিল, ছিন্গপঞত্জাবলীতে তা আরো গভীর ও অন্তরঙ্গ ভাবে 
উদ্ঘাটিত হয়েছে । পিতা রবীন্দরনাখ, পরিহাসরসিক রবীন্্রনাথ, বন্ধন- 
অসহিধু; রবীক্রনাধ এবং ইংরেজদণ্তের প্রবল প্রত্তিবাদ্দী রবীন্দ্রনাথকে 
এখানে অন্তরঙ্গ রূপে পাই। 


বঞ্জিত অংশপ্লেতে রবীজ্রনাথকে আমরা এত কাছের মানুষকে 
পাই ঘেঠেবেবিশ্মিত হী কেন ভিনি এসব অংশ বাদ দিতে গেলেন । 
যেন, “ছিক্সপত্রাবলী”র ২০৮ সংখ্যক পত্র-- 


পূর্বেকার অংশ-- 
টং টং শঙ্বে দশটা বাজল। চৈত্র মাসের দশউ। নিতান্ত কম 
বেলা নম়-রোৌডু কা কা করে উঠেছে, কাকগডলো কেন যে এত 
ডাকাডাকি করছে জানি নে, লকেট কমলালেবু এবং কাচামিঠে 
আম-ওয়ালা চুখড়ি মাথায় উচ্চস্বরে সুর করে আমাদের দেউড়ির 
কাছ দিয়ে ডেকে যাচ্ছে। 

বঞছ্ধিত অংশ--" 
মুখ একটু শুকিয়ে এসেছে-ইচ্ছে করে খানিকটে বরফ দ্দিয়ে এক 
গ্লাস ঠাণ্ডা দইয়ের সরব খাই । 

এই পত্রের শেষে বঙ্জিত অংশ-_- 
ভালো ভ্রম্ণবৃত্তাস্ত সব চেয়ে ভারহীন এবং অবকাশের সময় 
পড়বার শব চেয়ে উপযোগী । কিন্তু কলকাতার ওসব বই হাতে 
করতে ইচ্ছে করে না--কারণ, কলকাতায় সে রকম সুন্দর অবিচ্ছিন্ন 
অবসর নেই। ওসব বই আমি মফন্থলের জন্মে জমিয়ে রেখে 
দিই। সম্পূর্ণ নিরিবিলি মধ্যান্ছে কিন্বা সন্ধ্যায় এ রকম মোট? 
বই হাতে নিম্ে বসা ভারী আরামের-এমন নবাবিয়ানা পৃথিবীতে 
অতি অল্প আছে। সত্য বলত, আমার ম্বভাষের মধ্যে নবাকি 
আছে--ত1, আছে বটে। 

এই পত্রের বঙ্গিত অংশ ছুটির কোনোটাই ত্যাগ করতে মন চায় না। 
ছটোর যধা দিয়ে কবিবাক্তিত্ব ও পরিহাসরসিক মাহুষের হন্দর পরিচয় 


উদ্থাটিত হয়েছে। 


চিয়পত্রাবলীর রবীন্্রনাথ ১৪১ 


এই পরিহানরপিক মানুষের একটি চমৎকার ছবি পাই নব-সংযোজিতত 
২১৯ সংখ্যক পত্রে । সাহাজাদপুর থেকে লেখা ৬ জবাই ১৮৯: তারিখের 
চিঠি । প্যাহ সবের বর্ণন। দিয়ে কবি লিখছেন 
****প্রাজারা দলে গলে পাজদুশল করতে এস-পছর বারান্দা 
সমন্য পূর্ণ হয়ে গেল। আমার একটি বুড়ো ভক্ত আছে তার 
নাম রুপ্টাদ অ্রেধাতলে একটি ভাকাজ-বশে্ষ,। জঙ্গা জোয়ান 
সতাবাদী অত্যাচারী রাজভক্ত প্রঙ্জা। আঘাকে যেন সে 
পরমাহবীয়েব মতো! ভালোবাসে-সে আমার পাছের ধুলো নিয়ে 
সিধে হয়ে দাড়িয়ে বললে, ধিতামার চাদমূখ দেখতে এসেছি") 
টাদমুখ একথায় চে কিঞিৎ রপ্কিমবর্ণ হবার উপঞ্রম করলে। 
কূপটাদ বললে, “কতদিন পরে দেখা-এক বশর চোমাহ দেখি শি 1? 
***.* শিশুর মতো সরল এবং মনের-ভাব- প্রকাশে অক্ষম গব দাড়ি- 
ওয়ালা পুরুষমান্থষ একে একে এসে আমার পাছছের ধুলো নিয়ে 
চুমো খেতে লাগল- কনো কখনো এবা কেউ কেট একেবারে পাঞ্ছে 
চুষো খায়। একদিন কালী গ্রামে মাঠে চৌকি নিযে বসে আছি। 
*সেখানে হঠাৎ এক ময়ে এসে আমার দুই পায়ে মাথা বেখে 
চুমো খেলে বলা আবশ্াক সে অল্পবয়স্ক! সয়। পুরুষ প্রজ্ারাও 
অনেকে পদচুছছন কবে) আম ঘদদ আমার প্রঙ্গাদের একমাত্র 
জান্দার হতুম তা হলে আম এদের বড়ো মখে রাখত 2ম 
"এবং এদের ভালোবালায় আমন্ড খে ধাকতম।।” 
এই পত্রের অস্নিইত পরিহালরদসিকা এবং ভর প্রজ্জাধাৎসলা এ 
দেশহিটৈষণা-ছুই-ই সতর্ক পাঠকের দষ্টি এড়িয়ে ফাবে না গমের চাষাধের 
প্রিতি মমতা ও শ্রদ্ধা, কাৎসলাভার এ আঙ্গায়বোধ 'ছিবপ্পাবলীতে প্রকাশিত 
হয়েছে । [প্রঃ ১১৬১ ২১৭ সং পত্র 21 
বিশুদ্ধ কৌতুকরসের আম্বাদ ছিন্রপত্রাবলীর নবমংঘোঙ্গিত প গজ্ছে 
পাই । ছির্রপত্রে যা আভাসে ব্ক্ত, এখালে তা স্পষ্টন্ধপে বাক । ২ সংখাক 
পত্রটি এর সুন্দর উদাহরণ । কবি বলছেন, 
*“কোম্রউট! যে কেবলমাত্র কাছ? এবং কোচা প্ুজে রাখার জায়গ। 
তা আর কখখনো মনে করব না--মহুয্যের মনুযাত এই কোধর 
আশ্ররর করে আছে । *১ শপ্রতিজা করে বলছি কোষরের কথা 


১৪২ য়বীন্্-লমীক্কা। 


আর লিখব না। ভারী তে কোমর তার আবার কথা! একে 
তো 2650)61109$এর পহস্ত আইন অবহেলা করে তিনি হাতে 
বতরে ক্রমিক উন্নতি লাভ করছিলেন, ভার উপরে জবার থেকে 
থেকে তার সহস্র রকম বাহান1। এই কোমরের কথা যাকে বলি 
সেই হাসে, কারও করুণা আকর্মণ করে নাঃ কোমর ভাঙা যেন 
হাদয় ভাঙা অপেক্ষা কোনো অংশে কম! কিন্তু চাই নে কাউকে 
বলতে-্চা নে কারও করুণা-- 
আমার কোমর আমারই কোমর, 
বেচি নি তো তাহা কাহারও কাছে! 
ভাঙাচোর। হোক, যা হোক ও] হোক, 
আমার কোমর আমারই আছে! 
***১*কিন্তু থাক্‌, কোমরের কথ বখন বলব না প্রতিজ্ঞা করেছি 
তখন বলব না। কারণ, কোমর ছাড়াও মানুষের অন্তান্ত অংশ 
আছে, তার মন আঠে, তার হৃদয় আছে, ভার আত্মা আছে- 
কিন্তু যাই বলো, তার কোমর আছে--এবং খুবই আছে- 
প্রযোদে ঢালিয়! দিত মন, 
তবু কোমর কেন টন্টন্‌ করে রে! 
চারি দিকে চলা ফের 
আমার কোমর কেন উন্ঠন্‌ করে রে।” 
এখানে পাঠকের স্মিতহ্াান্তয ক্রমে উচ্চহান্তে এবং উচ্চহান্য ক্রমে অট্হাক্তে 
পরিণত হয় । | 
এখানেই শেষ নয়, আরেো। আছে। যেমন, নবসংযোজিত ৫ সংখাক পত্রে 
সাজাদপুর স্কুলের ছাত্রদের সুনীতিসঞ্চারিণী সভার বিবরণী । কবি বলেছেন,-- 
“এখানকার স্কুলের সেকেওু, মাস্টার আমার হেয়ালি নাটোর 
বিশেষ ভক্ত। তিনি বললেন, আমার “হেইলি নাটা” বাংলা 
ভাষায় সম্পূর্ণ নৃতৃন--“পড়্যা আমর হেন্কা কুট্পাট 1 পরশুদিন 
স্বনীতিসঞারিণী সভায় যাওয়া গেল ।” 
এর পর ছাত্রদের ভাষণের আপাত গম্ভীর বিবরণ ও সভাপতিরূপে কবির 
ভাষশের মারাংশ। ভাবপর সভাপতিকে ধন্তবাধ জাপন। কবির বয়ানে এটি 


অপরূপ কৌতুকচিত্রে পরিণত হয়েছে। 


ছিযপতরাবলীর রবীজ্্রনাথ ১৪৩ 


“প্রথষে উঠলেন হেভ-পত্তিত। ভিলি বলেন তীর বলবার ক্ষমতা 
নেই, কিন্তু আমার বকৃত1 গুনে এমনি মুগ্ধ হয়েছেন যে সামলাতে 
পারছেন ন1--কবিত্বশক্কি বন্তৃতাশক্কি এবং তার উপরে সংগীতশক্ষি 
আমি ছাড়া আর কোথাও পারয়াযায় না। এই বলে ধপ্‌ করে 
বসে পড়লেন । সেকেন্ডতমাস্টার উঠে বজলেপ-'পর্ডিত মহাশয় 
যা বললেন তাতে আমার মন তথ হল না, যথেষ্ট বলা হয়নি। 
যিনি আজ আমাদের সভায় উপস্থিত আছেন তিনি বড়ো সাধারণ 
নন--স্বগীয় মহাতা (এইখানে প্রায় পাচ মিনিট-কাল তার নাম 
মনে পড়ল না, পাশের থেকে কে বলে দিলে ) হ্বারকানাধ ঠাকুরের 
নাম কে নাজানে, সমন্ত পৃথিবীতে তার নাম রাষ্ট্র বললে অতুান্কি 
হয় নাস্তিনি এর পিতামহ--রাজবি বললেও হয় যহবধি বললেও 
হয় দেবেন্দ্র ঠাকুর এর পিতা" তারপরে এল কবিস্বশরক্ি এবং 
£হেইলি নাটা*। আমি গুনে অগ্রস্তত। তারপরে বগপেন বিনয় 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার দনুকার ক--135811016 15 66167 002 
০1৩০০০৫ইনিই বিনয়ের দৃষ্ান্তস্থল। ইত্যাদি, ইত্যাদ। সবাই 
কাততালি দিলে । তারপরে সন্ভা 5 হল ।” 
আগাগোড়া উচ্ভ্বদিত কৌতুক, আপাত গাস্তাঁঞের নির্দোকে আর, 
প্রতি মুহূর্তে ই তা ফেটে পড়তে চাইছে । অঙ্গলিশী রবীন্দ্রনাথের অঙ্গরঙ্গ 
পরিচয় এখানে পাই । 


কিন্তু কেবল কৌতুক নগ্, কঠিন প্রতিজ্ঞা, রুদ্ধ রো এ আহত দেশা- 
ভিমানের বেদনাও “ছিন্নপত্রাবলী'তে উদ্ঘাটিত হয়েছে । স্বদেশপ্রেমিক 
আত্মশকির উপাসক রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচহ্ এখানে পাই । বিশ্বে 
উল্লেখযোগ্য একটি পত্রের সংযোজিত অংশ । কটকে এক টিনার টেবিলে 
এক উৎকট ইংরেজের দত্ত ও অপমানসৃচক মন্তবোর প্রতিক্রিয়ায় দেশপ্রেম 
রবীন্দ্রনাথকে পাই । যখন এই 'পূর্ণপরিপত জন্বৃূষ* বললে যে এদেশের 
01981 5214510 10, এরা জুীপদের অযোগ্য, তখন কবির 'বুকের 
মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল'। এই উক্তির প্রতিক্রিয়ায় পত্রলেখকের- 
মনের যে পরিচন্ব পাই, তা আজো বারবার শারপঘোগ্য। কবি, 


লিখছেন, 


১৪৪ রবীস্র-স্মীক্ষা 


উ। এদের কি গর্ কি অবজা! আর আমাদের কি দৈল্ু। কি 
হীনতা! েক্সামি একদেপশল সাজতে চাইনি--ষফি আমাদের 
খাতের প্রতি তোমাদের কোন শ্রদ্ধা না থাকে, তাহলে আমি 
স্ভামি করে তোমাদের পুষ্ি হতে যেতে চাই নে। আহি আমার 
জদয়ের সমণ্ প্রীন্তির সঙ্গে আমার সেই শ্বজাতির ঘধ্যে থেকে 
আমার যা! কর্তব্য “৮1 করবস্সে তোমাদের চোখেও পড়বে না, 
হোমাদের কানেও উঠবে না। তোমাদের উচ্ছিষ্ট তোমাদের 
আদরের টকরোর জ্জম্যে আমার তিল্মান্্র প্রত্যাশা নেই, আমি 
তাতে পদাথাত করি । মুসলমানের শুকর যেমনঃ তোমাদের 
আদর আমার পক্ষে তেমনি । তাতে আমার জাত যায়, সত্য জাত 
যায়স্যাতে আত্মাবমানলা করা হয় তাতেই যথার্থ জাত যায়, নিজের 
ফৌলীম্য এক মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যায়--ভারপরে আর আমার কিসের 
গৌরব! ঘে আপনার অন্তরের যথার্থ সম্মান নষ্ট করে বাইরের 
স্বাকজমক কলে তাকে যেন আমর কিছুমাত্র সম্মান না করি । 
আমাদের ভারতবর্ষের সব চেয়ে জীর্ণতম কুটারের মলিনতম চাষীকে 
আমি আমাদের আপনার লোক মনে করতে কুগ্ধিত হব না, 
আব যারা ফিটফাট কাপড় পরে ৫০৪০৪ হাকায় আর আমাদের 
নিগার বলে, তারা যতই সভা যতই উদ্নত হোক, আমি যদ্ধি 
কখনো তাদের সংশ্রবের ভন্ত লালায়িত হই তবে যেন আমার 
মাথার উপবে হ্ুতো। পড়ে । কাল আমার বুকের ভিতর মাথার 
ভিতবে এমনি কষ্ট হচ্ছিল যে কিছুতেই সমন্ত রাত ঘুমতে পারি 
নিশফেবল এপাশ গপাশ ছটফট করেছি । যখন ড্রত্িংকমের এক 
কোণে বসলুম আমার চোখে সমন্ত ছায়ার মতো ঠেকছিল-আমি 
যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তত দেখতে 
পণচ্ছিলুম,--আমাদের এই গৌরবহীন বিষঞ্জ হতভাগ্য জন্মভূমির 
ঠিক শিদ্পরের কাছে আমি যেন বসেছিলুম--এমন একটা বিপুল 
বিষাদ আমার সমস্ত হৃ্বয়কে আচ্ছন্ন করেছিল দে আর কী বলব। 
[ ছিরপত্রাবলী, সংখ্যা ৭৯ ] 

দেশপ্রেষের আমের অক্ষরে লেখা এই পত্রাংশ রবীন্দ্রনাথ বন করেছিলেন, 
একথা ভেবে বিশ্মিত হই । যে রবীন্দ্রনাথ ক্বদেশগ্রেমের বাহীসাধক, ন্বদে শী 


*ছিরপত্রাবপী'র রবীজনাথ ১৪$ 


লংগীতের বচগ্িতা, আম্মশক্ষি ৪ মহ্ুগ্থত্বের উদ্বোধক। সেই ববীজ্নাখকেই 
আমরা নিতাম ঘরোয়। ক্ষীবনের মধো পাই একম মুখের কথা লনঘ। 
কিন্তু 'ছি্রপরাবলীক গৌরব সেই ক্ষেত্রেই যে ক্ষেত্রে ছিদ্সত্রের গৌরব 
প্রতিষ্ঠিত। প্রক্তিম্দ্ধ কাবিমানমেক পরিচয় ছুই সংকলনেই উন্্ঘাটিক্ 
হদ্দেছে। ছছিন্লপত্রাধলীর নোতুন পরগুচ্ছে দে পরিচ আরে মধুব। আরো। 
গভীর, আরো অন্তরঙ্গরূণে প্রকাশিত হয়েছে। 
নিঃসঙ্গ পোটবিভারা রবীন্দ্রনাথকে এই লব পত্ররজনাক্কালে সঙ্গ দিঘেছে 
চল! নুম্দরী পয শ্বখছখ ৫রা গ্রামন্ত'ল, নির্জন বাণুচর, স্নীল আঙ্কাশ, 
রহশ্তাভরা! মধ্যান্ত ৪ মোহিনী সন্ধা । কাবমানলের যোগাধারী প্ললালিত 
ভূখও আর নিঃসীম আকাশক্ষের | এই পরিমঘতী কাপর সঙ্া পরবিচয়। 
“ঠ্ঠন্পপত্রাবলীগতে ভা অপরূপ মাপুষে কোল হার কারপো উদঘাটিত । 
এখানে যদ্থুক্থা কয়েকটি নোভুন চিটিব উদ্ধত সংকলন করা যাক ও 
(ক) “এমন হ্বন্দর শরতের সকাল বেলা! চোপের উপরে যে কী মধ 
বর্ণ করছে সে আর কী বলব] হেমনি উনার বাহাস দিচ্ছে 
এবং পাখি ডাকছে | এইী ভরা নদীর পালে বার আপে প্রকুপ্ 
নান পর্িবীর উপর শরতের সালালী আলো দেখে মনে তয় 
যেন আমাদের এই নগযৌবনা পর্হলরার মুগ কোন এক 
ছ্ষ্যোতির্র দেবভাব ভালোবাসাবাদি ডলে তাত এই আলো! 
এবং এই বাতাস, এই অর্ধউদ্দাল অরান্খের জাব, গাছের পাত] 
এবং ধানের ক্ষেতের মর্ষো হই আবিশ্রাম স্পন্দলশাঙ্গলের মপো 
এমন অগাধ পরিপূর্ণ ভা, স্থলের মতো এদন হাম আকাশে 
এমন নিল নীলিমা | শ্বণে মর্ভো একটা বৃহৎ গভীর পাম 
প্রেমাভিনদ্ধ । প্রেমের যেহন একটা গুণ আছে হার কাছে 
জগতের মহা! মহা ঘংলাকে৪ তুচ্ছ মনে হছঃ এধানকাত আকাশের 
মধ্যে তেমনি যেএকটি হাব বাক হযে প্নাঞ্ছে তার কাচ্ছে 
কলকাতার দৌড়ঝাপ ঠাস্ফাস্‌ ধড়ফড়ানি ভারী ছোটো এবং 
অত্যন্ত সুদুর মনে হয়।” 
[ সাজাদ্বপুর দেকে লেখা ; ছিন্পপত্রাবলী, সংখ্যা ৬৯ ] 
(খ) “গোলাপ ফুলে বাগান একেবারে আচ্ছর হয়ে গেছে। একট? 
শিরীষ ফুলের গাছ আগাগোড়া ফুলে ভরে আছে, গন্ধে তৃবকৃর 
ডি 
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করুক্ধে। শিরাঁষ ফুল যেমন চমৎকার দেখতে তেমনি সথন্দর 
গন্ধ. টেবিলে আমার সামনে খুটিকতক ফুল জড়ো হয়ে 
আডে। .কেধারে যেন নরম মিষ্টি আদরের হতো) চোখের খুমের 
মতো" শিরাষ ফুল কাপিদালের প্রি ফুল ছিল। কালিদাসের 
বইয়ে শিরীষ ফুল মৌকুমাধের তুলনাস্থল ছিল |” 
[ কর্মাটার থেকে লেখ! $ ছিন্পত্তাবলী, সংখ্যণ ১১২? 
(গ) প্টীমার যখন উচ্ছামতী থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলাফ পল্সার মধ্যে 
সে পন্ঠল খন যে কী আুন্দর শোভা দেখেছিলুম সে আর 
কী বলব। কোথাও কোনো কুল কিনারা দেখ! যাচ্ছে ন-- 
ঢেউ নেই, সমন্ত্ শ্রশাপ্ত গম্ভীর পরিপূর্ণ । ইচ্ছা করলে যে 
এখনই পরল করে দিতে পারে সে যখন সুন্দর প্রলয় 
মৃত্তি ধারণ করে, যে যখন তার প্রকাণ্ড প্রবল ক্ষমতাকে সৌম্য 
মাধূধে প্রন করে বেখে দেয়, তখন তার লৌন্দর্ধ এবং মহিম1 
একত্র মিশে একটি চমত্কার উদ্বার সম্পূর্ণ তা ধারণ করে। ক্রথে 
ধথন গোধৃ্স ঘনীড়ত হয়ে চক্র উঠল তখন আমার মুগ্ধ হাদয়ের 
মধে সমন্ত ভাব গুলা বেগে উঠতে লাগল ।” 
[ কলকাতা থেকে লেখা, ছিন্গপতাবলী, সংখ্যা ১৩২ ] 
(ঘ).. "আমি চিঠি পাই সন্ধোর সময়। আর আমি চিঠি লিখি দুপুর 
বেলায়। রোজ একই কথা লিখতে ইচ্ছা করে-_এখানকার এই . 
ছুপূর বেলাকার কথা । কেননা, আমি এর মোহ থেকে কিছুতেই 
আপনাকে ছাড়াতে পারি নে।, এই আলো এই বাতাস, এই 
গুকভা আমার রোমকুপের মধ্যে প্রবেশ করে আমার রক্তের সঙ্গে 
মিশে গেছে--এ আমার প্রতিদিনকার নতুন নেশা, এর ব্যাকুলতা 
আমি নিঃশেষ করে বলে উঠতে পারি নে।” 

[ সাজাদপুর থেকে লেখা, ছিন্নপত্রাবলী, সংখা! ১৫০ ] 
এই যখেষ্ট। প্রকৃতি প্রেমের উষ্তাপে ভরা এধরণের চিঠি ছিন্নপত্রাবলীতে 
ছন়িয়ে আছে। কবিস্বপ্রধান প্রকতিপ্রেষমৃদ্ধ উদাস ব্যাকুল একটি হদছের 
অন্ধ প্রকাশ ঘটেছে এই পত্রগুচ্ছে। সকাল, ছুপুর, সন্ধ্যাঁ-তিন গ্রহরেই 
পঞ্যালালিত ভূখণ্ড ও যেঘশূণ্ত নীলাকাশ কবির দৃষ্টিতে অপরূপ সৌন্দর্যের 
আকয় বল প্রতিভাত হয়েছে। এই সৌন্দর্ধের সঙ্গে শাস্তি গভীরতা ও 


চছিন্পআবলী"র ববীজনাথ ১৪৭ 


রোমাটটিক ব্যাকৃপভার রমণীয় পরিণক লাধিত হয়েছে । মোনার সরী-চিত্া- 
চৈতালি ও গল্পগুচ্ছের মানলপটভূমি এই পস্মালালিত নিসর্গ, একথা খেদে 
নিতে আমাদের ছিধা হয় না 

“ছিক্পত্রের শেষ চিঠির (১৫২ সংখ্যক) আঘি কপ ছিক্লপআাবলী'র 
২৪৬ সংখ্যক পত্রে পাওয়া যায়| কেধল প্ররুতিপ্রেমী কছিকে নদ্ঘ, 
ক্মালেধাকারকেও আমরা এই অপরূপ পত্রে পাই । ছুটি পত্রই মুলাবান। মুন 
চিঠিতে তন্দ্রালম। সন্ধ্যার আগমনের বর্ধনার সঙ্গে প্রকৃতির নিতাপরিবর্তন, 
শীলভা ও চলমান শবীনভার ইঞ্ষিতটি রয়েছে? ছ্ি্পত্রের অন্থশত সংস্কৃত 
পত্রে সেই ইঙ্গিতবণনাটি বছিত হয়েছে । কিন্তু ্ধ)ার অউসারিক1 রূপটি 
ক্রুটিহীন নিখুত শিল্পকমে পরিণত হয়েছে । সবটা! মিলির পড়লে কেবল মুগ্ধ 
হ'য়ে বলতে ইচ্ছা করে [106 15 0০৫57916707 কেবল স্বীকার করতে 
মন চায় রবীন্দ্রনাথ নামক প্রজাপতি-তরন্ধা। তার অর্ধমনন্ক পৃএ৪ আপন বিভৃ'তি 
ও মহিমাকে গোপন করতে পারেন নি। 

॥ ৪ ॥ 

“ছিন্রপরাবলী”র সাহিত্যমুলা সম্পর্কে ফি কফি সচেতন ছিলেন না-"এই 
প্রশ্নের আলোচনা এনিয়ে যাওয়া যায় না। পসাহিত্য কথি-্র্ধার অধমিনস্ব 
লাহিত্য 8, একথা মেনে নিলেও এর যুলা কষলা। হিশ্পপত্ের নংকান- 
কালে সম্পা ক-রবীন্দ্রণাথ পত্রলেখক-রবান্ত্রনাথের লেখার উপর [নর্মমভাৰে 
কলম চাপিয়েছিলেন । তার ফলে যেমন আন্তরঙ্গ ঘরোয়! বা'ক্ষ-রবীন্দ্রশাখের 
পরিচয় বেশ কিছুটা ঢাকা পড়েছে, তেমনি কবিহ্বগয়ের অপেক কন্ফেছ্ছনও 
বাদ গেছে । হৃখ্র বিষ “ছম্পপত্রাবলী'তে তা পুনঃনাংযো জিত হয়েছে । 

এই-সব পত্রে কবিমানমের থে পিচ বাক হয়েছে, তা আর কোথাও 
পাওদা যাবে নাএই সত্য পত্রলেখকের অবিদিত ছিল না, তার প্রধাপস্থল 
“ছিন্নপত্রাবলী'র ১৬* সংখ্যক (অংশতঃ সংযোজিত) ও ২০* সংখা (নোতুন ) 
পত্রে। পত্ররচনায় কেবল লেখকের নয়, প্রাপকেরও একটি যুল্)/বান স্কুমিক। 
আছে! যেষন এই সত্য রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন, সেই লঙ্গে এইলব 
চিঠির মুল্য যে কবিমানসের সত্য পরিচয় উদঘাটন, সে-ক্থাও তিনি হ্যাক 
করেছেন । 

প্রাসঙ্গিক উদ্ভৃতিতে এই বক্তব্যের পোষকতা হবে। ১৬৯ সংখাক পত্রের 
নবসংযোগগিত অংশে ইন্দিরাদেবীকে রবীজনাখ লিখেছেন, 


সীল 


রবীন্্র-মীক্ষা 


আমিও কালি [বব] তোকে আমি যে সব চিঠি লিখেছি তাতে 
ক্যামার মনের সমশ্ত বিচিত্র ভার যে রকম বার হয়েছে, এষন আর 
কোনো লেখায় হয়লি। আমার প্রকাশিত লেখা কমি যার্দের 
দিউ, ইত্তা করলে€্ আমি ভাদের এসমপ্ঞ দিতে পারি নে । সে 
আমার ক্মমতার মধো লে । কোকে আমি খন লিখি তখন 
আমার একথা কখনো খলে উদ ভয় লা যে, তুই আমার ফোলো। 
কথা বুঝবি নে, কিন্বা ভুল বুঝবি, কিছ বিশ্বাস করবি নে, কিবা 
যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সাহা কথা সেগুলোকে তই কেবগ 
আয় আরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি । সেউ আল্ে গান 
যেমনটি যনে ভাবি ঠিক মেই রকমটি অনায়াসে বলে ষেতে পারি 1” 
| ৭ অন্টোবর ১৮৯৭] 


আর ২০০পংপাক নবসংযোগ্জিহ পত্রে ববীন্্রনাণের গভীর আক্রিক ক$শ্বর 


বে উঠেছে 


"আমাকে একবার কোর চিটিখ্লে! দিস [ বধ], আমি কেবল এব 
পেকে আমার সৌন্দধসন্ভোগণ্ডউলো একটা খাতায় ট্রকে নেক। 
কেননা দি দীর্ঘকাল বীচি, তা হলে এক সময় নিয় বুড়ো হতে 
ধাব। স্খন এই-লমন্ত দিনগুলো স্ববণের এবং শাস্বনার সামগ্রী 
হযে থাকবে । তখন পূর্বজ্গীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলিব 
£ধা তখনকার সন্ধার আলোকে ধীরে শরীরে বেডাতে ইচ্ছ? 
করবে। তখন মাঙ্জকেকার এই পল্মার চর এবং ম্িপ্ত শান্ত বসন্ছ 
জেতা ঠিক এমনি টাউকাইভাবে ফিরে পাব । আমার গঞ্ভে পছো 
কোথাও আমার স্বখহুঃখের দিনরাশ্রিগ্তুপি একরকম করে গীথা 
নেই 1” [১১ মার্চ ১৮৯৫] 


পর্রলেখকের সহযাত্রী হয়ে আমর] যখন “ছিয়পত্রাবলব'তে সঞ্ধিত অনেক 


সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে চিটির সরু রাস্তা বেয়ে পল্মালালিত নির্ভন 
চরভূমি, স্ষেহময় তক্জালস অলপর এরং হিঃসীঁম নীলাকাশে মানস-্পরিভ্রমণ 
করি, তখন রবীশ্বমানসের এক নোতুন পরিচয় আমাদের বিস্মিত মৃষ্টিপথে 
উদধাটিত হয়, প্রজাবৎসল স্বাজাতাভিমানী আত্মমরধাদাসম্পয় পরিহাসরসিক 
চিন্তাশীল বিদগ্ধ গ্রকৃতিপ্রেমী কবি-ব্যক্কিত্ব অপরূপ মহিমায় উদ্ভানিত হয়ে 


ওঠে) 





